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//21. /5 (6.1 6০৩০-১৬৫, 
চিত্রে শ্রী 


[ ব্রজলীলা ] | শু 


সঙ্কলিত। 


এ ৩) ৭০১, 


১৪২ নৎ গ্রাণ্ড টরাঙ্ক রোড, 
পোঃ শিবপুর ( হাওড়া) 


বৈশাখ ১৩২৯ 


কু পাটি 


৯4 
১৯ 
চ্ 
ক 
ক 
ক 
ক 
ক 
ক 
১ 
ডে 
ক 
ক 
ক 
ক 
টৃ 
৬ 
ক 
টা 
ক 
চর 
শক 
শ+ 
১ 
১0 
+ 
চে 
৬ 
চে 
৯ 
টৃ 
ক 
ঞ 
ক 
+ 
ক 


ক 
চা 
রঙ 
চর 





এড 





প্রকাশক-_' 
ভ্ীক্মোগীন্ন প্রসাচ 
ভারত-চিত্র-মান্দর 
১৪২ নহ গ্রাণড ্রাঙ্ক রোডনহাওড়া। 


প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। 


প্রিন্টার _-শ্রীবিজয়কৃ্ণ দাস 
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস 
99 নং জগন্নাথ দত্তের লেন, 
কলিকাতা । 





ভু্সিকা 


“চিত্র শ্রীকঞ্চে'র প্রকাশক এই গ্রন্থ প্রকাশিত ৪১ খানি-কৃষ্খলীলার চিত্র লইয়া'আমার 
নিকট উপস্থিত হন। আমি তাহার অহথরৌধ শ্রীমন্তাগবতের বর্ণনা অহসারে চিত্রগুলির 
পরিচয় লিখিয়া দিয়াছি। কয়েকখানি চিত্র তাগবতের অন্থযায়ী না হইবেও চিত্রের বনায় 
আমি ভাগবতেরই অঙ্দরণ করিয়াছি। 

পুরাণের এইরূপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা! আমার অনেক দিন হইতেই ছিল। 
এবারেও আলোচনা করিবার তেমন সুযোগ ঘটিল না) হিন্দুর পুরাণাদি লইয়! 
আলোচনা করিবার অনেক দিক্‌ আছে; কিন্তু এই ভূমিকা* চিতর-পরিচয়ের ভূমিকা । 
রমন্তাগবতের এইরূপ আগাগোড়া চিত্রে পরিচয়ের উদ্তমও এই নৃতন। পুরাণ মানেই: 
যদি এইরপে চিত্র ও পরিচয়ের মধ্য দিয় আত্ম-পরিচয় দিতে আর্ত করে, ভাহাতে ভাবুক 
ও ভক্তেরই শুধু লাভ নয়; খাহারা পুরাণের আত্মপরিচ্ ভালবাসেন, তাহাদের লাডও 
ইহাতে বড় কম নহে। যথাযথ পৌরাণিক চিত্র অঙ্কনও সহজদাধ্য নহে। গৌরোপ্রিক 
পরিকল্পনার সঙ্গে চিত্রের ভাবাস্থকরণ বর্তমান গ্রন্থে সর্বধা সংরক্ষিত হয় নাই। 
হইলেই খুব ভাল হইত, না হওযীয় দোষ আছে? চিতরগুলিও যে একবারে দোষ- 
বঞ্জিত, তাহা নহে; কিন্তু দোষ বঙ্জীন করিলে ইহার প্রশংসা করিবারও অনেক আছে। 
ভবিষ্যতে দৌষবর্জিত হইলে চিত্রের ও সাহিত্র স্থায়ী উপকার হইতে পারে। . 

বর্জলীলা আগাগোড়া চিত্রে অঙ্কিত করিয়া তুলিবার উদ্ভম প্রশংসনীয় চিত্র- 
শিল্পের কৃতিত্বের দিঙ-নিরঘয় দর্শকের দর্শন-শক্তির উপরও নির্ভর করে, শিল্পীর উপরও নির্ভর 
করে। চিত্বিগ্ভার উন্নতির সঙ্গে ভাবোৎকর্ষের সম্বন্ধ যতই নিকট হইবে, ততই চিের 
সাফল্যে দর্শকের চিত্তরগরনীবৃত্তির পুষ্টিলাধন হইবে। এইবূপে চিত্র ও সাহিত্য একসঙ্গে 
পরিপুষ্ট হইতে পাঁরিবে। ইতি__. 


ভীতসমুল্যচ্ল্পপ ন্বিদ্যাভুজ্বন্প. 





চিক স্চগী - 


বিষয়। পৃষ্ঠা। . বিষয়। 
অনস্তশয্য। রঃ ১. সজ্জা 
দৈববাণী ২ , বকাস্থুর বধ 
প্রতিকার ৩ অঘান্থুর বধ 
কারাগারে ৪. মোহ-নিবৃত্তি 
কারাগারে দেবগণের স্ততি-- ৫ ধেন্ুকাসুর বধ 
আবির্ভাব ৬ কালীয় দমন, 
শিশুরূপ ধারণ ৭. দাঁবাগ্সি পান 
নন্দালয়ে যাত্রা ৮. কাত্যায়নী ব্রত 
, যমূনাতীরে ৯. বস্ত্রহরণ 
বিনিময় ১০ নিবেদন 
প্রত্যাগমন ২২১১ গোবদ্ধন ধারণ 
শক্রবিনাশ "১২. রাসলীলা 
হরিষে-বিষাদ ৮১৩. অন্বেষণ 
যশোদা ক্রোড়ে তং ১৪ প্রাপ্তি 
পৃতনা বধ ১১5৫. উদ্ধার 
শকট ভঙ্গ ১ ১৬ মথুরা গমন 
তৃণাবর্ত বধ ২ ১৭. অদ্ভুত দর্শন 
বাল্যলীল! --১৮ কুজা ও শ্রীকৃষ্ণ 
_নুন্দছুলাল ২১১৯ কংসবধ 
মায়ালীলা ২০২০ মিলন 
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//21. /5 (6.1 6০৩০-১৬৫, 
চিত্রে শ্রী 


[ ব্রজলীলা ] | শু 


সঙ্কলিত। 


এ ৩) ৭০১, 


১৪২ নৎ গ্রাণ্ড টরাঙ্ক রোড, 
পোঃ শিবপুর ( হাওড়া) 


বৈশাখ ১৩২৯ 


কু পাটি 


৯4 
১৯ 
চ্ 
ক 
ক 
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এড 





প্রকাশক-_' 
ভ্ীক্মোগীন্ন প্রসাচ 
ভারত-চিত্র-মান্দর 
১৪২ নহ গ্রাণড ্রাঙ্ক রোডনহাওড়া। 


প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। 


প্রিন্টার _-শ্রীবিজয়কৃ্ণ দাস 
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস 
99 নং জগন্নাথ দত্তের লেন, 
কলিকাতা । 





ভু্সিকা 


“চিত্র শ্রীকঞ্চে'র প্রকাশক এই গ্রন্থ প্রকাশিত ৪১ খানি-কৃষ্খলীলার চিত্র লইয়া'আমার 
নিকট উপস্থিত হন। আমি তাহার অহথরৌধ শ্রীমন্তাগবতের বর্ণনা অহসারে চিত্রগুলির 
পরিচয় লিখিয়া দিয়াছি। কয়েকখানি চিত্র তাগবতের অন্থযায়ী না হইবেও চিত্রের বনায় 
আমি ভাগবতেরই অঙ্দরণ করিয়াছি। 

পুরাণের এইরূপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা! আমার অনেক দিন হইতেই ছিল। 
এবারেও আলোচনা করিবার তেমন সুযোগ ঘটিল না) হিন্দুর পুরাণাদি লইয়! 
আলোচনা করিবার অনেক দিক্‌ আছে; কিন্তু এই ভূমিকা* চিতর-পরিচয়ের ভূমিকা । 
রমন্তাগবতের এইরূপ আগাগোড়া চিত্রে পরিচয়ের উদ্তমও এই নৃতন। পুরাণ মানেই: 
যদি এইরপে চিত্র ও পরিচয়ের মধ্য দিয় আত্ম-পরিচয় দিতে আর্ত করে, ভাহাতে ভাবুক 
ও ভক্তেরই শুধু লাভ নয়; খাহারা পুরাণের আত্মপরিচ্ ভালবাসেন, তাহাদের লাডও 
ইহাতে বড় কম নহে। যথাযথ পৌরাণিক চিত্র অঙ্কনও সহজদাধ্য নহে। গৌরোপ্রিক 
পরিকল্পনার সঙ্গে চিত্রের ভাবাস্থকরণ বর্তমান গ্রন্থে সর্বধা সংরক্ষিত হয় নাই। 
হইলেই খুব ভাল হইত, না হওযীয় দোষ আছে? চিতরগুলিও যে একবারে দোষ- 
বঞ্জিত, তাহা নহে; কিন্তু দোষ বঙ্জীন করিলে ইহার প্রশংসা করিবারও অনেক আছে। 
ভবিষ্যতে দৌষবর্জিত হইলে চিত্রের ও সাহিত্র স্থায়ী উপকার হইতে পারে। . 

বর্জলীলা আগাগোড়া চিত্রে অঙ্কিত করিয়া তুলিবার উদ্ভম প্রশংসনীয় চিত্র- 
শিল্পের কৃতিত্বের দিঙ-নিরঘয় দর্শকের দর্শন-শক্তির উপরও নির্ভর করে, শিল্পীর উপরও নির্ভর 
করে। চিত্বিগ্ভার উন্নতির সঙ্গে ভাবোৎকর্ষের সম্বন্ধ যতই নিকট হইবে, ততই চিের 
সাফল্যে দর্শকের চিত্তরগরনীবৃত্তির পুষ্টিলাধন হইবে। এইবূপে চিত্র ও সাহিত্য একসঙ্গে 
পরিপুষ্ট হইতে পাঁরিবে। ইতি__. 


ভীতসমুল্যচ্ল্পপ ন্বিদ্যাভুজ্বন্প. 





চিক স্চগী - 


বিষয়। পৃষ্ঠা। . বিষয়। 
অনস্তশয্য। রঃ ১. সজ্জা 
দৈববাণী ২ , বকাস্থুর বধ 
প্রতিকার ৩ অঘান্থুর বধ 
কারাগারে ৪. মোহ-নিবৃত্তি 
কারাগারে দেবগণের স্ততি-- ৫ ধেন্ুকাসুর বধ 
আবির্ভাব ৬ কালীয় দমন, 
শিশুরূপ ধারণ ৭. দাঁবাগ্সি পান 
নন্দালয়ে যাত্রা ৮. কাত্যায়নী ব্রত 
, যমূনাতীরে ৯. বস্ত্রহরণ 
বিনিময় ১০ নিবেদন 
প্রত্যাগমন ২২১১ গোবদ্ধন ধারণ 
শক্রবিনাশ "১২. রাসলীলা 
হরিষে-বিষাদ ৮১৩. অন্বেষণ 
যশোদা ক্রোড়ে তং ১৪ প্রাপ্তি 
পৃতনা বধ ১১5৫. উদ্ধার 
শকট ভঙ্গ ১ ১৬ মথুরা গমন 
তৃণাবর্ত বধ ২ ১৭. অদ্ভুত দর্শন 
বাল্যলীল! --১৮ কুজা ও শ্রীকৃষ্ণ 
_নুন্দছুলাল ২১১৯ কংসবধ 
মায়ালীলা ২০২০ মিলন 
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অনভ্ভ স্পন্থ্য। 


অনন্ত শষ্যা। 


রাজা পরীক্ষিত ব্র্মশাপ্রন্ত হইয়া গঙ্গাতীরে প্রায়ৌপবেশন করিয়াছেন এবং শুকদেব 
গোস্বামী তাহাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী শুনাইতেছেন। পরীক্ষিৎ বলিলেন,_ 
মহর্ষে! ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ ষছুবংশে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল অদ্ভুত কাজ করিয়াছিলেন, 
সেই সকল কথা আপনি দয়] করিয়া আমাকে বলুন। শুকদেব রাজার কথা শুনিয়া অতিশয় 
আনন্দিত হইলেন এবং ত্রীহার নিকট রুষ্ণলীল! ধলিতে আরম্ভ করিলেন”_হে রাঁজর্ধে 
€স প্রভৃতি বল-গর্বিত রাজগণ সিংহাসনে আরোহণ করিলে, সেই রাজবেশধারী অস্থ্র- 
গণের অসংখ্য সৈন্ পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল। দিন দিন তাহারা এতই প্রবল হইতে 
লাগিল যে, পৃথিবী তাহাদের ভার সহিতে না পারিয়া, কাদিতে কীদিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়া 
উপস্থিত হইলেন। বর্গ! তাহার ছুঃখ-কাহিনী শুনিয়া, দেবগণের সহিত তাহাকে লইয়া, 
ক্সীরোদ-সাগরের তীরে গেলেন এবং অনস্তশয্যায় শরান ভগবান্‌ নারায়ণকে পুরুযস্থক্ক-মন্রে 
আরাধনা করিতে লাগিলেন। পরম-পুরুষ ভগবান্‌ নারারণ তাহাদের আরাধনায় সমথষট 
হইয়া বলিলেন,_হে দেবগণ! তোমরা আসিবার পূর্বেই আছি পৃথিবীর ছুঃখের কথা 
জানিয়াছি। অচিরেই আমি বন্থদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিজ কালশক্কি দ্বার 
পৃথিবীর ভার হরণ করিব। তাহার পূর্বে তোমরা সকলে নিজ নিজ অংশে ষদুকুলে 
গিয়া জন্মগ্রহণ কর এবং স্ুরকামিনীগণও পৃথিবীতে গমন করুন। আমার অংশে সহশ্বদন 
অনন্তদেব আগেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন এবং ধাহার প্রভাবে জগং-সংলার মুগ্ধ হইয়া 
রহিয়াছে, আমার সেই ভগবতী মায়াও অংশরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন । 
_.. দেবগণ, ক্ষীরোদ-সাগরের তীরে ত্রন্মার মুখে নারায়ণের এইরূপ আকাশ-বাণীর কথা 
শুনিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন । ব্রহ্ষাও পৃথিবীকে আশ্বস্ত কবিয়া নিজ ধামে প্রস্থান 
করিলেন । 





£লন্বন্বাজী 


দৈববাণী । 

মথুরানগরী পূর্বকালে যছুবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। শূরসেন নামে 
ছুগণের এক অধিপতি প্রথমে এখানে থাকিয়। রাজকার্্য নির্বাহ করিতেন । সেই হইতে 
পরবর্তী যছুবংশীয় সকল রাজগণই ইহাকে রাজধানীরূপে ব্যবহার করিয়! আসিতেছেন। 

যছুবংশীয় বন্দেব, সেই মথুরায় দেবকের কন্ঠা টবকীকে বিবাহ করেন। বিবাহের 
পর নবপরিণীতা স্ত্রীর সহিত রথে আরোহণ করিয়া, তিনি গৃহে আসিতেছেন। দেবকীর 
ভাই কংল, ভগিনীকে সন্তষ্ট করিবার জন্য নিজেই সেই রথের সারথি হইলেন। তাহার 
সহিত এক শত সোনার রথ চলিল। দেবক তাহার কন্ঠাকে সোনার মালায় ভূষিত চারি শত 
হাত্ী, পনের শ' ঘোড়া, আঠার শ” রথ এবং নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত দুই শ” দাসী যৌতুক 
দিলেন। তাহাদের সহিত অনেক লোক তূর্ধয, শখ, ছুন্মুভি ও মৃদঙ্গ বাজাইয়া চলিল। 

এইবূপে আনন্দ করিতে করিতে তীহারা চলিয়াছেন, এমন সময় কংসকে সম্বোধন 
করিয়া আকাশ হইতে দেবতারা বলিলেন, ওরে মূর্ঘ কংস ! তুমি এত আনন্দ করিয়া 
যাহাকে লইয়া যাইতেছ, তাহার অষ্টম গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে, সে তোমাকে বিনাশ 


করিবে । 





দৈব বাণী। 


ও ভিক্কান্তর 


প্রতিকার । 


কংস এইকপ দৈববাণী শুনিয়াই বাম হাত দিয়া ভগিনীর চুল ধরিল এবং ডান হাসতে 
খড়গ লইয়া তাহাকে কাটিতে উদ্ত হইল । 
বস্থদেব ত এই সব দেখিয়া শুনিয়া একেবারে তি | তাহার সামনেই একটা 
স্্ীহত্যা হইবে, ইহা কি তাহার মত ধার্শিক লোকে চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে পারেন? 
তাই তিনি কংসকে অনেক অঙ্্নয় বিনয় করিয়! বলিলেন,_+হে সৌগ্য 1 বড় বড় বীরেরা 
আপনার গুণের কথা উল্লেখ করিয়া গৌরব বোধ করেন। ভোজবংশের যশ আপনা হইতে 
চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে । আপনি এইক্প একজন মহৎ লোক হইয়া, বিবাহের উৎসবের 
সময় আপন ভগিনীকে বিনাশ করিতে উগ্ভত হইয়াছেন? হেবাঁর। আপনি ভাবি 
দেখুন, এই জগতে যাস্ষের জন্মের সহিতই মৃত্যু আপিয়! উপস্থিত হয়। আজই হউক বা 
এক শ* বছর পরেই হউক, মৃত্যু তাহার নিশ্চিত। দেহের বিনাশ হইলে আত্মা একমাত্র 
কর্মের বশীভূত হইয়া অবশভাবে অপর দেহ লাভ করিয়া থাকে । অতএব ধাহারা নিজের 
মঙ্গল কামনা করেন, অপরের কোনওরূপ হিংসা করা তাহাদের উচিত নয়। আপনার 
কন্তার সমান এই ছোট ভগিনী; ইহাকে হত্যা করা কোন মতেই আপনার উচিত 
হইবে না। | 
বঙ্ছুদেব, কংসকে এইরূপ আরও অনেক সছুপদেশ দিলেন। কিন্তু ভাহাতে কিছুই 
- ফল হইল ন| দেখিয়া, তিনি নিরুপায় হইয়া ছুংখিতচিত্তে কংসকে বজিলেন,--হে সৌম্য! 
আপনি যেরূপ আকাশ-বাণী শুনিলেন, আপনার এই ভগিনী হইতে সেরূপ কোন ভয়ের 
কারণ নাই। আমি আপনার নিকট প্রতিশ্রত হইতেছি, ইহার এক একটি পুত হওয়া 
মাত্রই আমি আপনার নিকট আনিয়। নিব। 
কংস এই কথা শুনিয়া ভগিনীবধ হইতে নিবৃত্ত হইল এবং বস্থদেবও তাহাকে প্রশংসা 
করিয়া সম্ীক নিম্বগ্ুহে গমন করিলেন । 





প্রতীকারের চেষ্টা । 


স্কান্রাগান্ে 


কারাগ।রে। 


অনন্তর যথাসময়ে কী্থিমান্‌ নামে বন্থদেবের গ্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল এবং জন্মিবামাত্রই 
শিশুটাকে লইয়া অতিকষ্টে তিনি কংসের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবজাত শিশুকে হত্যা 
করিবার জন্য তিনি শক্রর হাতে তুলিয়া দিতে উদ্যত; ইহাতে তাহার যে কতখানি কষ্ট 
হইতে লাগিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু উপায় কি? ধীহারা সত্যবাদী, 
তাহার! সত্যের জন্ত সকল কষ্টই সহ করিতে পারেন। ভগবান্‌কেই খাহারা একমাত্র সত্য 
বলিয়া জানেন, তাহারা জগতের সমস্ত জিনিসই ত্যাগ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে 
যাহাদের স্বভাব অতিশয় কদর্ধ্, তাহারা কোনরূপ নিন্দিত কাজ করিতেই গশ্চাৎপদ 
হয় না। নু 

বহ্নদেব, শিশুটাকে লইয়া কংসের নিকট উপস্থিত হইলে, কং; তাহার সত্যপ্রিয়ত। 
দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন,__দেবতারা 
বলিয়াছেন, আপনার অষ্টম পুত্র হইতেই আমার মৃত্যু হইবে, হ্ৃতরাং এই শিশু হইতে 
আমার কোনই ভয়ের কারণ নাই; আপনি ইহাকে লইয়া যান। বন্দে “তথাস্ত" বলিয়া, 
খ্রিশুটিকে লইয়! চলিয়া গেলেন । কিন্ত মনে মনে তিনি কংসের কথায় বিশ্বাস করিতে 
পারিলেন না। কেন না, তিনি জানিতেন, কংস অতিশয় অসৎ লোক । 

অনন্তর নারদ খষি একদিন আসিয়া কংসের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি গোপনে 

ংসকে বলিয়া গেলেন,__নন্দ প্রভৃতি ব্র্ববানী গোপগণ, বুষ্ণিবংশীয় বন্দেব প্রভৃতি এবং 

ইহাদের জ্ঞাতি, বন্ধু, সহ্বৎ এবং স্ত্রীগণ সকলেই দেব-অংশে জন্গ্রহণ করিয়াছেন। এমন 
কি, যে সকল"লোক তোমার আহ্গত্য করে, তাহাদিগকেও তুমি দেবতা বলিয়। জানিও । 
তিনি আরও বলিলেন, -পৃথিবীর ভারন্বক্জগ অস্থরগণকে সংহার করিবার জন্ত এক প্রবল 
আয়োজনের চেষ্টা হইতেছে । ৃ 

নারদেরমুখে এই:কথা শুনিয়। এবং দেবকীর গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে 
সংহার করিবেন, ইহা জানিতে পারিয়া, কংস প্রথমেই বন্থদেব ও দেবকীকে বন্দী করিয়া 
কারাগারে রাখিল এবং তাহাদের এক একটা করিয়া পুত্র জন্িবামাত্র তাহাদিগকে হত্যা 
করিতে লাগিল। অগ্ত দিকে যছু, ভোজ ও অন্ধকগশের অধিপতি পিতা উগ্রসেনকে বন্দী 
কুরিয়া, কংস একাই স্কোর! হইয়া উঠিল। 





স্বাল্লাঙ্গাল্তে দেন্বগগীশৌল্ জ্্তভ্ভি . 


কারাগারে দেবগণের স্তৃতি । 


প্রল্, বক, চানূর, তৃণীবর্ত প্রভৃতি অস্থররা্গণের সহিত একত্র হইয়া মগধবাসি- 
গণের সাহায্যে ছুরাত্মা কংস যছুবংশীরগণের উপর উৎ্পীড়ন আর্ত করিল। তাহারা 
কংসের উৎলীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়! কুরু, পাঁকাল, কেক ও বিদর্ প্রভৃতি দেশে পলাইয়া 
গেলেন। কেহ কেহ বা! কংসের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, তাহারই অধীনে বাস করিস্ছে 
লাগলেন । ূ 

এ দ্রিকে ক্রমে ক্রমে কংস দেবকীর ছয় পুত্র হত্যা করিল। অনন্তর তাহার সগ্তম 
গর্ভে বিষ্ণুর অংশরূপে অনস্তদেব আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন শিশ্বাস্মা ভগবান্‌ বিষু 
যোগমায়াকে ডাকিয়া বলিলেন,_-দেবি ! বস্থদেবের পত্বী রোহিণী, গোকুলে নন্দের গৃহে 
বাস করিতেছেন। আপনি সেখানে গিয়া, দেবকীর গর্ত হইতে আমার অংশ অনস্তদেবকে 
আকর্ষণ করিয়া, রোহিণীর গর্ভেস্থাপন করুন। পরে আমি পূর্ণরূপে দেবকীর গর্ভে জন্ম- 
গ্রহণ করিব এবং আপনিও যশোদার গর্ভে উৎপন্ন হইবেন। বিষুর আদেশে যোগমায়া 
দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া, রোহিণীতে স্থাপন করিলেন। পুরবাসিগণ দেব্কীর গর্ভ 
নষ্ট হইল দেখিয়। কাঁদিতে লাগিল। 

অনন্তর ভগবান্‌ বিষ পূর্ণক্রপে বহ্থদেবের মনে আবি হইলেন এবং বন্থদেবও 
সেই পরম-পুরুষের শ্রীধৃদ্ঠি ধারণ করিয়া, কোর স্তায় তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। পূর্বদিক্‌ 
যেমন নয়নানন্দকর চক্দ্রকে ধারণ করে, দেবকীও তেমনই বৈধ বেদদীক্ষা অহসাঁরে বন্থদেষের 
প্রদত্ত নিখিলাস্ম। সেই পরমপুরুষকে নিজের মনে ধারণ করিলেন। সমস্ত জগৎ খাহাকে 
- আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সেই জগস্মিবাস বিষ্ণুর আশরয়স্থান হইয়াও দেবকী সকলকে আন- 
দ্দিত করিতে পারিলেন না। কেন না, কোনও পাত্রের মধ্যে অগ্নি এবং পরকে শিখাইতে 
অনিচ্ছুক পণ্ডিতের মধ্যে যেমন বিদ্কা লুকাইয়া থাকে, তিনিও সেইবপ তখন কংসের গৃহে 
আবদ্ধ ছিলেন। কংস তাহার সেই অপূর্ব শ্রী দেখিয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এই 
গর্ভেই আমার শক্র বিষুঃ আসিয়াছে । কেন না, দেবকীর এমন সৌন্দর্য্য আর কখনও 
দেখা যাঁয় নাই । এই বলিয়া! সে বিষ্ণুর জন্মের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং সকল সময় 
তাহার চিন্তা করিতে করিতে এই জগৎ কেবল বিষুময় দেখিতে লাগিল । . 

এ দিকে নারদ প্রভৃতি মুমিগণ-এবং সমস্ত দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মা ও মহাদেব 
আসিয়া গর্ভস্থিত বিষ্ুকে নানাবিধ স্তব-স্ততি করিলেন এবং যাইবার সমর দেবকীকে বলিয়া 
গেলেন,_মা! কংস হইতে তোনার কোনই ভয়ের কারণ নাই; তাহার মৃত্যুকাল 
ঘনাইয়া আসিয়াছে । আমাদের মঙ্গলের জন্য পরমপুরুষ তোমার গর্ভে অবস্থান করিতে- 
ছেন। তোমার এই পুত্র রদুগণকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবেন । 


৬ 





কারাগারে দেবকী ওবস্দেব। 


'আন্বিন্ডান্য 


আবির্ভাব 


শুকদেব কহিলেন,_রাজন্‌! অনন্তর সর্ধগুণসম্পন্ন কাল উপস্থিত হইল। আকাশ- 
মণ্ডলে রোহিণী নক্ষত্র এবং অন্যান্ত গ্রহ, উপগ্রহ ও তারকাসকল বঝক্‌-ঝক্‌ করিতে লাপিল। 
দিক্নকল প্রসন্ন এবং পৃথিবীতে নানারূপ মঙ্গল-চিহ দেখ। যাইতে লাগিল। নদীর জল 
নির্মল ও হদ-সকলে পদ্ফুল ছুটিয়া অপূর্ব শোভা বিস্তার করিল। সুখস্পর্শ মন্দ মন্দ বাযু 
পবিত্র গন্ধ বহন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সাগ্রিক ত্রাহ্ষণগণের অগ্নিসকল শাস্তভাবে 
প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সাধুগণের মন প্রসন্ন এবং আকাশে. দুন্ুভিধ্বনি শুন! যাইতে . 
লাঁগিল। অগ্সরোগণের সহিত বিদ্াধরীরা নাচিতে লাগিল। কিন্নর ও গন্ধর্ক্বরা গান 
গায়িতে লাগিল। আকাশ হইতে দেব এবং মুনিগণ পুণপবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এমন 
সময় পূর্বরদিক্‌ হইতে যেমন পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হয়, সেইরূপ দেবকীর গর্ভ হইতে ভগবান্‌ 
বিষ্ণ আবিভূর্ত হইলেন বন্গদেব দেখিলেন,--সেই. অদ্ভুত বালকের বর্ণ নবীন মেঘের 
্ার স্ন্দর। তাহার পরিধানে পীত বন ; গলায় কৌস্তভ'মণি এবং বুকের উপর শ্রীবৎস- 
চিহ্ন। তাহার চারি হাতে শঙ্খ, চক্র, গা, পল্প এবং চক্ষু পদ্মফুলের মত আরক্ত ও হুন্নর। 
ভগবান্‌ হরি আমার পুত্র হইয়। জন্মিয়াছেন, এই কথা ভাবিয়া, বন্থদ্ষের আর আনন্দ 
রাখিবার স্থান পাইতেছেন না; বিন্ময়ে তাহার চক্ষু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মনে 

- মনে ত্রাঙ্গণগণকে দশ হাজার গাভী দান করিলেন। অন্তর বন্থদেব কৃতাঞ্জলি এবং অবনত 

হইয় সেই পরমপুরুষকে নানাবিধ স্তব-স্তুতি করিয়া বলিলেন,_হে স্থুরেশ্বর, আপনি আমার 
গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন, এই কথ| শুনিয়া পাপমতি কংস আপনার অগ্রজদিগকে হত্যা 
করিয়াছে এবং প্রহরিগণ আপনার জন্স-সংবাদ তাহাকে জানাইলে, সে এখনই অস্ত্র উদ্ধত 
করিয়। আপনাকে মারিতে আসিবে । 

অনন্তর কংস-ভয়ে ভীতা দেবকী পুত্রের মহাপুরুষ-লক্ষণ-সকল দেখিয়। তাহাকে স্তৰ 
করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,_হে মধুক্থদন | আমার গর্ভে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন, পাপমতি কংস যেন এ কথ! জানিতে না পারে। আপনার জন্ত আমার অত্যন্ত ভর 
হইতেছে ; কেন না, আমার মন অভিশয় চঞ্চল | হে বিশ্বাত্মন! শখ-চক্র-গদা-পন্নধারী 
আপনার এই অলৌকিক চতুভু্জ বূপ আপনি পরিত্যাগ কক্ষন। 
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স্পিশ্ডল্ষ্প আন্মশ 


শিশুরপ ধারণ। 


ভগবান্‌ হরি, পিতা ও মাতার স্ব শুনির!, তাহাদিগকে বলিলেন, হে সভি! 
স্বায়ভূব ম্স্তরে পূর্বজন্মে তোমার নাম ছিল পৃশ্সি এবং এই বন্দেব তখন স্ৃতপা নামে 
প্রজাপতি ছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তোমাদিগকে প্রজা ুষ্টি করিবার জন্ত আদেশ করিলে, 
তোম্রা ইন্দ্িযলকলকে নিয়মিত করিয়া, অতি উৎকট তগশ্য। করিয়াছিলে। তখন 
তোমাদের শীত-গ্রীক্, বর্ধা-াযু প্রভৃতি কিছুই বোধ ছিল না; নিংস্বাস রোধ করিয়া তোমরা 
মনের মলিনত। দূর করিয়াছিলে এবং গলিত পত্র ও বাহু, আহার করিয়া শাস্ত মনে আমার 
আরাধন! করিয়াছিলে । এইরূপ তীব্র তপস্ায় তোমাদের বার হাজার দিব্য বংসর অতি- 
বাহিত হইলে আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, এবং তোমর। আমার 
্থায় একটি পুত্র প্রার্থন। করিলে ; আমি সেই বরই তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম। কিন্ত 
পরে ভাবিয়। দেখিলাম যে, এ জগতে আমার সমান আর কেহই নাই ; স্থতরাং আমি 
তখন নিজেই তোমাদের পুত্ররূগে জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃত্নিপুত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। 
হেসতি! পুনরায় তুমি যখন অদ্দিতি এবং এই বন্র্দেব যখন কম্টপ নামে জন্মগ্রহণ করিয়া” 
ছিলেন, তখনও আমি তোমাদের পুত্ররূগে আবিভূত হইয়াছিলাম। সেই জন্মে আমার 
নাম হ্ইয়াছিল_উপেন্দ্র এবং আমার শরীর অতিশয় খর্ব ছিল বলিয়া বামন নামেও 
আমাকে কেহ কেহ ডাকিত। এই তৃতীয় বারেও সেইরূপেই আমি তোমাদের পুত্র হইয়া 
জন্মিলাম। ভোমাদিগকে এই রূপ দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা দেখিলেই তোমরা 
আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করিতে গারিবে ; নতুবা! আমার মানবরূপ দেখিয়া 
তাহা স্মরণ করা অসম্ভব। পুত্রভাবেই হউক ঝ ব্রক্ষভাবেই হউক, তোমরা আমার প্রতি 
ন্েহ এবং সতত আমাকে চিস্তা করিয়া পরিণামে আমার পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। তোমরা 
কংসের ভয়ে অভিশয় ভীত হইয়াছ; স্থৃতরাং আমাকে এখনই গোকুলে নন্দের গৃহে রাখিয়া 
এম এবং আমার মায়া, নন্দ-পত্তী যশোদার গর্ভে কন্া হইয়া জন্মিয়াছে, সেই কন্তাকে 
এখানে লইয়া এস? 

ভগবান্‌ হরি এই বলিয়া চুপ করিলেন এবং পিতামাতার সাম্নেই দেখিতে দেখিতে 
মানব-শিশুর রূপ ধারণ করিলেন । 





শিশুরূপ ধারণ 


লম্ালন্তে স্বাভ্া 


নন্দালয়ে যার । 


অনন্তর ভগবানের আদেশে বন্দেব যখন কৃষ্ণকে লইয়া স্থৃতিকাগৃহের বাহিরে 
আসিবার ইচ্ছা করিলেন, সেই সময়ে গোকুলে যশোদার গর্ভ হইতে যোগমায়। আবিভূ্ত 
হইলেন। দেই যোগমায়ার প্রভাবে মধুরা এবং গোকুলের সমস্ত পৌর জন নিদ্রায় আচ্ছন্ন 
হইল-__কারাগারের প্রহরীরা ঘুমাইয়া পড়িল। গৃহের দরজা বড় বড় লোহার খিল এবং 
শৃঙ্খলে বাধা ছিল ; বস্থদেব কৃষ্ণকে লইয়া যেই তাহার নিকটে আসিলেন, অমনই সেই ভীষণ 
কপাট-সকল নিজে নিজেই খুলিয়া! গেল। বস্থদেব নিত্তিত প্রহরীদের নিকট দিয়াই বাহিরে 


চলিয়া গেলেন । 


৮ ৮1875 8%, 
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যাঞ 





শ্ীকৃষ্ণকে লইয়া বন্থুদেবের নন্দালয়ে যাত্রা ॥ 


স্বস্যুলাভীন্তরে 


যমুনাতীরে। 


বন্থদেৰ বাহিরে আসিয়। দেখেন যে, আকাশ ঘোর ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন এবং তাহার মৃছূমন্দ 
গঞ্জন করিয়। বারিধার! বর্ষণ করিতেছে । তখন অনন্তদেব তাহার মাথার উপর ফণ! ধরিয়া 
ধ্রাড়াইলেন। ক্রমে বন্গদেব যমুনার তীরে আপিয়া উপস্থিত হইলেন। অনবরত বৃষ্টি 
হওয়ায় যমুনার জল কূলে কুলে ছাপাইয়! উঠিগ়াছে; তাহাতে বড় বড় ঢেউ উঠিয়া, সেই 
সকল ঢেউএর আঘাতে নদী একেবারে ফেনময় হইয়া গিয়াছে। নদীর ভীষণ বেগ। 
তাহাতে আবার শত শত আবর্্ত দেখা যাইতেছে । যমুনার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বন্দে 
অতিশয় চিস্তিত হইলেন। কিন্ধু বেশীক্ষণ তাহাকে চিন্তা করিতে হইল না। অ্রেতাষুগে 
বামচন্দ্রকে সমুদ্র যেমন পথ করিয়! দিয়াছিলেন, শ্রীকু্* আসিয়াছেন, এই কথা জানিতে 
পারিয়! যমুনাও সেইরূপ বঙ্থদেবের জন্ত একটি পথ তৈরী করিয়া দিলেন; বন্দর নেই 
পথে অনায়াসে যমুনা পার হইয়া গেলেন। 





স্থিন্বিভ্বলল 


বিনিময় । 


ক্রমে বস্থদেব নন্দালয়ে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, যোগমায়ার প্রভাবে 
গোপগণ সকলেই নিব্রিত হইয়া রহিয়াছে । তিনি খন ধীরে ধীরে যশোদার গৃহে প্রবেশ 
করিলেন । যশোদাও প্রসবের পরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; সন্তান হইয়াছে, এই মাত্র তিনি 
জানিয়াছিলেন? কন্যা হইয়াছে, কি পুত্র হইয়াছে, তাহার কিছুই তিনি জানিতে পারেন 
নাই; কেন না, তখনই যোগমায়ার প্রভাবে তাহার স্মরণশক্তি লুপ্ত হইয়াছিল। বন্থুদেক 
তখন শ্রীরুষ্ণকে যশোদার কোলের ধারে রাখিলেন এবং তাহার কন্যাটিকে লইয়া গৃহে 
ফিরিয়া! আসিলেন। 


প্‌ 
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নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব । 


প্রত্যাগমন ৷ 


নন্দালয় হইতে বন্থদেব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই কন্ঠাটিকে দেবকীর নিকট 
অর্পণ করিলেন। পাছে কংস জানিতে পারে, এই আশঙ্কায় বহদেব নিজের হাত-পা পূর্বের 
মত লোহার শৃঙ্খলে বীধিয়া রাখিলেন এবং বাহির, ভিতর ও পরার, সকল আপন! আপনি 
রুদ্ধ হইয়। গেল। 

কিছুকাল পরে প্রহরীর! জাগিয়া উঠিল এবং ঘরের মধ্যে বালকের ক্রন্দন শুনিয়া, 
দৌড়িয়া গিয়া কংসের নিকট দেবকীর প্রসবের কথা জানাইল। কংস উদ্বিগ্ন মনে ইহারই 
প্রতীক্ষা করিতেছিল। তখন সে অতি শীত্র বিছানা হইতে উঠিয়া, মুক্তকেশে স্থতিকা- 
গৃহের দিকে দৌড়িল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এই আমার কাল আসিয়াছে। পু 

কংসকে দেখিয়া দেবকী অতিশয় কাতরভাবে বলিলেন,” দাদ! এত পুত্র হয় 

নাই ; এ যে তোমার ভাগিনেরী। তুমি অগ্নির ন্তার তেজস্বী আমার অনেকগুলি পুত্ধ হত্যা 
করিয়াছ কিন্ধ এ যে স্ত্রীলোক ; ইহাকে তুমি মারিও না--তোমার নিকট আমি এই ভিক্ষা 
চাহিতেছি। কন্তাটিকে কোলে লুকাইয়া রাখিঘ। দেবকী এইরূপ অনেক- কাদাকাটা 
করিলেন। কিন্তু কংম তাহা কিছুই গ্রা্থ করিল না। সে দেবকীকে নানাবপ তিরস্কার 
করিয়া, তাহার হাত হইতে কন্তাটিকে ছিনাইয়া লইয়া! গেল। 





17১88917 75153418%8 


কারাগারে দেবকীকে কন্যা প্রদান । 


স্পত্রল্লাস্প 


শক্রনাশ। 


্বা্থের প্রবল ভাড়নায় কংসের ন্েহ-মমতা দুরে পলাইয়া গিয়াছিল। সে সেই 
নবজাত শিশু-_ভাগিনেয়ীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল এবং ছুই হাতে শিশুর দুই প 
ধরিয়া, একথণ্ড পাথরের উপর তাহাকে আছাড় মারিল ) 
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শত্র-বিনাশ। 


হল্কিষ্লে ন্বিম্না্ 


হরিষে বিষাদ । 


তখন সেই কন্ত| কংসের হাত হইতে আকাশে উঠিয়া! গিয়া, অষ্টভূজ। দেবীব্ূপে পরিণত 
হইলেন। তাহার আট হাতে ধন্ুক, শূল, বাণ, ঢাল, অসি, শঙ্খ, চক্র ও গদা৷ শোভা পাইতে 
লাগিল এবং সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতিরা তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন সেই দেবী 
কংসকে কহিলেন,_-ওরে মূর্খ! আমাকে বধ করিয়! তোর কি লাভ হইবে? তোর যিনি 
যম, তিনি বেখানেই হউক, জন্মিয়াছেন। তুই অন্যান্ত নির্দোষ শিশুদিগকে বুথা হিংসা 
করিস্‌ না। 
দেবীর মুখে এই কথা শুনিয়া, কংস অতিশয় বিস্মিত হইল এবং দেবকী ও বন্থুদেবকে 
মুক্ত করিয়া দিয়া, বিনীতভাবে তাহাদিগকে বলিল,_হে ভগিনি, হে ভগ্িনীপতি! হায়! 
আমি রাক্ষসের মত নির্দয় হইয়া তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করিয়াছি। অতি অতিশয় 
খল ; আমার মায়া-মমতা কিছুই নাই--আত্মীয় স্বজন, জাতি সুহ্ৃৎ্, সমন্তই আমি পরিত্যাগ 
করিয়াছি। ক্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তির ন্যায় আমি এক্ষণে জীবন্ুত। আমার যে কোন্‌ 
লোকে গতি হইবে, তাহা আমি জানি না। আমি জানিতাম, মাস্থুযই মিথ্যা কথা বলে; 
কিন্ত দেবতারাও যে মিথ্যা কথ! বলেন, তাহা আজ জানিতে পারিলাম। পাপমতি আমি, 
সেই দেব-বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া, আমার ভাগিনেয়দিগকে হত্যা করিয়াছি। 
আপনারা সাধু এবং দীনবৎসল ; আমার এই দৌরাত্মা আপনারা ক্ষম! করুন। এই বলিয়া 
ংস কাদতে কাদিতে ভগিনী ও ভগিনীপতির পা! জড়াইয় ধরিল। তাহারাও কংসকে 
অন্থৃতাপ করিতে দেখিয়া, তাহাদের ঘত কিছু মনস্তাপ, তাহা পরিত্যাগ করিলেন । 
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হরিষেন্বিষাদ। 


স্মতস্পাপা ০জণতত জীন ্‌ 


ধশোদ ক্রোডে শ্রীকৃষ্ণ 


অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, কংস, মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া, মন্ত্রণা করিতে বসিলেন এবং 
যোগমায়। যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সেই সভার প্রকাশ করিলেন? মন্ত্রীরা সেই 
কথা শুনিয়। অনেকে অনেক বিক্রম প্রকাশ করিল এবং দেবতাদিগকে নানান্ধপ নিন্দা 
করিয়া, তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, আজ হইতে দশ দিনের মধ্যে বা তাহারও পূর্বে যে 
সব শিশ্তর জন্ম হইয়াছে, তাহাদিগকে সংহার করিতে হইবে। আর বিষুণ দেবতাদের 
আশ্রয়-স্থান এবং বেদ, ক্রান্ধণ, গাভী, ইহারাই বিষ্ণুর দেহ-ম্বরপ ) সুতরাং সর্ধাস্তঃকরণে 
গাভী ও ব্রাঙ্মণগণের হিংদা করিতে হইবে। কংস মন্ত্রগণের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া, 
চতুদ্দিকে কামন্ধপী দানবগণকে গো এবং ত্রাঙ্মণ হিংসার জন্য পাঠাইয়া দিলেন । 

এ দিকে পুন্র হইয়াছে জানিতে পারিয়া, মহামতি নন্দ, আহ্লাদের সহিত ত্রাঙ্মণ ও 
নৈবস্তঞগণকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং নিজে সান করিয়া, পবিভ্র-চিত্তে সেই ব্রাঙ্গণগণ ছারা 
স্বস্তিবাচন করাইয়া, যথাবিধানে পুত্রের জাতকম্ম, দেব ও পিতৃগণের অর্চনা করাইলেন। 
তাঁরপর সোনা, কাপড় ও রত্র-পরিকৃত সাতটি তিল-পর্বত এবং ছুই লক্ষ গাভী তিনি ত্রান্ষণ- 
গণকে দীন করিলেন। এই সময় গায়কেরা গান গাহিতে এবং মুহুর্ম/ছ তুরী ও ভেরীধ্বনি 
হইতে লাগিল । বাড়ী-ঘর সব ধ্ব্জ, পতাকা ও ফুলের মালা দিয়৷ সাজান হইল । বাড়ীর 
সামনে তোরণ-_তাহা নৃতন পল্পব, কাপড় ও মালা দিয়া সাজান। গোপগণ নানাবিধ 
ভেট লইয়া আসিতে লাগিল । যশোদার পুত্র হইয়াছে, এই কথা শুনিরা, গোগপীদকল 
নানাবিধ বেশভূষা ও অলঙ্কার পরিয়া যশোদার নিকট আদিল এবং “চিরজীবী হও” বলিয়া 
কুক আশীর্বাদ করিতে লাগিল । কেহ কেহ হলুদ-গোলা সকলের গায়ে ঢালিয়া দিয়া 
গান গাহিতে লাগিল। গোপগণ পরস্পরের গায়ে মাখন, ক্ষীর ও দৈ ঢালিয়া দিতে লাগিল। 
রোহিণী দেবীকে নন্দ অতিশগ্র সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি নারায়ণের অর্চনা এবং 
পুত্রের কল্যাণের জন্ত নৃতন কাপড়, অলঙ্কার এবং মাল। পরিয্থ! ঘুরিয়া! বেড়াইতে লাগিলেন । 
রীকষ্চের জন্ম উপলক্ষ্যে নদের গৃহে অবিরাম উৎসবের ভ্রোত বহিতে লাগিল । 





যশোদা ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ । 


পুতুল স্বঞ্ 


পুতনা বধ। 

কয়েক দিন পরে গোপগণকে গোকুলের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া, মহামতি নন্দ, কর 
দিবার জন্ত মথুরায় যাত্রা করিলেন নন্দ মথুরায় আপিয়াছেন এবং তীহার কর দেওয়া হইয়া 
গিয়াছে, বহ্থদেব এই সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি তাহার সহিত দেখা করিতে আমিলেন । 
উভয়ের মধ্যে, অনেক স্খ-দুঃখের কথা হইল। নন্দের পুত্র হইয়াছে, এই সংবাদে বন্দে 
আনন্দ প্রকাশ করিলেন । নন্দও ব্দেবের পুত্র-কন্যাগুলি কংস হত্যা করিয়াছে, এই কথা 
উল্লেখ করিয়।, অনেক দুঃখ করিলেন। পরিশেষে বন্দে বলিলেন, _ভাই, তোমার ত 
কাজ শেষ হইয়াছে । এখন আর বেশী বিলঙ্গ করিও না; তাড়াতাড়ি বাড়ী যাও। কেন 
না, গোকুলে অনেক উৎপাত হইবার সম্ভাবনা! আছে। এই কথা শুনিয়া নন্দ তাড়াতাড়ি 
গরুর গাড়ীতে করিয়। গোকুলে গ্রস্থান করিলেন । 

এ দিকে কংসের আদেশে পৃতনা রাক্ষদা শিশু হত্যা করিবার জন্য নানা জায়গায় 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এই সময় সে নিজের মায়ায় সুন্দর ত্রীমৃষ্ি ধারণ করিয়া গোকুলে 
গ্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে অতি উৎকুষ্ট কাপড়, খোঁপায় মল্লিক! ফুল, বিশাল 
নিতন্ব, কটিদেশ অতি সরু, কর্ণভূষণ এবং কুগুল ঝক্-ঝক্‌ করিতেছে । তাহার উপর হাতে 
একটি পদ্ম । এইরূপ বেশে কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া, হাসিতে হাসিতে সে ব্রঙ্জবানিগণের মন 
হুরণ করিয়া লইল। তাহারা ভাবিল, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আসিয়। উপস্থিত হইয়াছেন। দে 
এইবপে ঘুরিতে ঘুরিতে নন্দের গৃহে আপিয়া রীকুষ্ণকে দেখিতে পাইল এবং দড়ি ভাবিয়া 
লোকে যেমন ঘুমন্ত নাপ ধরিয়। ফেলে, সেইবূপ প্রীকুষ্ণকে কোলে তুলিয়া লইল। যশোদা 
ও রোহিণী তাহার সৌন্দর্য ও জ্যোতিঃ দেখিয়া, অবাঁক্‌ হইয়। চাহিয়া রহিলেন_ কোনরূপ 
নিষেধ করিতে পারিলেন না। পরে পৃতনা তাহার বিষ-মাথান শুন আহনাদ করিয়! 
রীরুষ্ণের ষুখে দিলে, ভগবান্‌ ছুই হাতে সেই স্তন চাপিয়! ধরিয়া, তাহার প্রাণের সহিত 
্তন্ঘ পান করিতে লাগিলেন । তখন রাক্ষসী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, হাত-পা! ছাঁড়িয়া। ভয়ঙ্কর 
চীংকার করিতে লাগিল। তাহার সেই চীৎকারে পাহাড়-পর্বত কীপিয়া উঠিল । কিন্ত 
কৃষ্ণ কিছুতেই ছাড়িলেন না-_তিনি প্রাণপণে তাহার গ্রাণ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
তখন রাক্ষণী নিজ রূপ ধরিয়া, হাত-পা ছঁড়িতে ছু'ড়িতে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার 
সেই পাহাড়ের মত শরীরের ভরে ছয় ক্রোশের মধ্যে গাছ-পাঁলা, ঘর-বাড়ী যত কিছু ছিল, 
সব চূর্ণ হইয়া! গেল। গোপীরা তাড়াতাড়ি কুষ্ণকে কোলে তুলিয়া লইয়া! নানারকম শীস্তি 
গ রক্ষা বিধান করিলেন। পরে গোপগণ সেই রাক্ষদীর দেহ কুঠার দিয়] কাটিয়া পোড়াইয়! 
ফেলিল। নন্দ আসিয়া, এই সকল কথা শুনিয়া, বিস্মিত হইলেন এবং কৃষ্ণকে কোলে 
লইয়া, তাহীর মস্তক আন্রাণ করিলেন । 


পৃতনা-বধ | 
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_ স্পম্ষউ ভঙ্গ 


* শকট ভঙ্গ । 


ক্রমে কৃষ্ণ অঙ্্-পরিবর্তন অর্থাৎ পাশ ফিরিতে শিথিলেন। এই উপলক্ষ্যে রশোদা 
একটি উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া, সমস্ত গোপীগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন । গোপীরা আসিয়া, 
আনন্দে গান-বাজনা করিতে লাগিল। যশোদা৷ ব্রাহ্মণগণন্বারা পুজা, শ্বস্তযয়ন প্রভৃতি 
করাইয়া, কৃষ্ণের অভিষেক করিলেন এবং স্রাঙ্গণদিগকে অন্গ, ব্তর ও গাভী দান করিলেন। 
এই সমস্ত কাজ সমাধ! হইলে, যশোদা। দেখিলেন,_ঘুমাইবার জন্য কৃষ্ণের চক্ষু বুজিয়া 
আিতেছে। তখন তিনি বীরে ধীরে কৃষ্ণকে ঘুম পাড়াইয়া, শোয়াইয়া রাখিলেন। কিছু 
কাল পরে কৃষ্ণের ঘুম ভার্গিয়া গেলে তিনি কাদিতে লাগিলেন। কিন্ত নিমন্ত্রিত ব্রজবাসি- 
গণের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, যশোদ! তাহা শুনিতে পাইলেন না। কৃষ্ণকে 
যেখানে শোয়াইন্া রাখিয়াছিলেন, তাহারই উপরে একখানি শকটের মধ্যে নানাবিধ ভাগ্ডে 
দই, ছুধ, ঘি প্রভৃতি সাজান ছিল। কৃষ্ণ কাদিতে কাদিতে পা ছুখানি উপরে তুলিয়া, সেই 
শকটের উপর আঘাত করিলেন এবং শকটখানি ভাঙ্গিয়া, তাহার এক পাশে পড়িয়া গেল। 
শব্দ শুনিয়া, যশোদ। দৌড়িঘ্া আনিয়। দেখেন বে, কুষের পাশেই শকটখানি ভাঙিয়া 
পড়িয্বাছে এবং তাহার মধ্যের দই দুধ প্রভৃতি ঘর-ময় ছড়াইয়া গিয়াছে। নন্দ প্রস্থৃতি 
গোপ এবং উপস্থিত সকলেই সেখানে দৌড়িয়া আসিলেন এবং এই অদ্ভূত কাণ্ড দেখিয়া 
বিন্মিত হইলেন। আশে পাশে ষে বালকের! ছিল, তাহারা বলিল ধে, কৃষ্ণই লাখি মারিয়া 
গাড়ীখানি ফেলিয়া দিয়াছে; কিন্তু এ কথা তাহার! কেহ বিশ্বাস করিলেন না। যশোদা 
রুষ্ধকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং কোনও বাক্ষদ-গ্রহের আশঙ্কা করিয়া, নানাবিধ শাস্তি 
্বস্তয়নের অনুষ্ঠান করিলেন । ব্রাঙ্মণেরা হোম করিয়া দই, অক্ষত, কুশ ও জল দিয়া 
মঙ্গলাচরণ করিলেন । সাম, ঝাক্‌ ও যভুর্কেদের মন্ত্র পড়িয়া, তাহারা পবিভ্র ওঁধধী-নকল সংস্কার 
করিয়া দিলে, নন্দ সেই উবীগলে ক্ষ্ণকে স্নান করাইলেন। তাহার বিশ্বাস, ধাহারা 
অসত্য, দত্ত, ঈর্ধা, অসুয়া ও হিংসা প্রভৃতি দোষ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই 
নত্যপরায়ণ ত্াঙ্মণগণের আশীর্বাদ কখন নিক্ষল হইতে পারে না। 
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তুঞাম্বতু-স্বঞ্ম 


তৃণাবর্ত-বধ 


এক দিন যশোদা, শ্রীরু্ণকে বোলে করিয়া, স্তন পান করাইতেছেন, এমন সময় 
কৃষ্ণকে তিনি অভিশয় ভার বোধ করিলেন; ভার ক্রমশঃ এতই বাড়িতে লাগিল যে, 
তিনি আর তাহাকে কোলে রাখিতে পারিলেন নী-ঘাটিতে নামাইয়া রাখিয়া ভগবান্কে 
স্মরণ করিতে লাগিলেন। এই সময কংসের অন তৃণাবর্ত নামে দৈত্য ঘূণীবাযু্ধপে 
আসিমা, কৃষ্ণকে হরণ করির। লইল। টৈত্যের ভীষণ শবে চারি দিক্‌ প্রতিধ্বনিত হইল, 
অন্ধকার ও ধৃলায় গোকুল আচ্ছন্ হইয়া গেল। এ দিকে ঘশোদা ক₹ঞ্চকে দেখিতে না 
পাইয়া কাদিতে লাগিলেন । তৃণাবর্ড কর্তৃক কাকর ও ধুলা-বর্ষণের মধ্যে অন্যকে দেখা 
ত দূরের কথা, নিজেই নিজেকে - কেহ দেখিতে পাইতেছিল না। ধশোদা এইরূপ ভীষণ 
বাষু ও ধূলা-বৃষ্টির মধ্যে কাদিতে কাদিতে কৃষককে খুজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 

ও দিকে তৃণাবর্ত কৃষ্ণকে লইয়া আকাশে" উঠিল। কিন্ধু কিছুদূর গিগ্াই তাহার 
বেগ কমিয়। গেল--কুষ্ণের শরীরের ভারে অভিভূত হইয়া, সে আর অগ্রসর হইতে 
পারিল না। কৃষ্ণ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিলেনঃ দৈত্য তখন বোধ করিতে 
লাগিল যে, একট! প্রকীগ্ড পাহাড় তাহার গলা জড়াইয়। ধরিয়াছে। সে কৃষ্ণকে 
ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ক্রমে তাহার চক্ষু দুইটা! বাহির হইয়া 
পড়িল-সে অব্যন্ত শব্ধ করিতে করিতে কৃষ্ণের সহিত মাঁটিতে পড়িয়া গিয়া প্রাণ ত্যাগ 
করিল। 

গোপীরা কাদিতে কাদিতে চারি দিকে কৃষ্ণের খৌজ করিতেছিল। সহসা! আকাশ 
হইতে সেই ভীষণ দৈত্যের সহিত রুষ্ণকে পড়িতে দেখিয়া, তাহারা ক্রষ্ণকে লইয়! গিয়! 
যশোদার নিকট, দিল। কৃষ্ণকে..পাইয়া, নন্দ প্রস্ৃতি গোপ এবং গোপীরা অতিশয় 
আনন্দিত হইলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন, হিংসৃক লোকেরা নিজের পাপে 
নিজেই মারা যাগ; সাধুর সকলকে নমান ভাবে দেখেন বলিয়! তাহারা সকল প্রকার ভয় 
হইতে পরিস্রাণ লাভ করেন। আমরা পূর্ববজন্মে অনেক পরা করিয়াছিলামঃ তাই 
এই বালক মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিল। 





তৃণাবন্ত বধ। 


ন্বাল্যলীলল। 


বাল্যলীল! । 


ক্রমে কৃষ্ণ অল্প দিনের মধ্যেই একটু একটু করিয়া হাটিতে শিখিলেন। এই 
সময় একদিন গোপীগণ আসিয়া তাহার দৌরাত্য্যের কথা যশোদাকে বলিতে লাগিল,_ 
রাণি! তোমার এই পুত্ত অসময়ে আমাঁদের বাছুর খুলিয়া দেয়। ঘরের মধ্যে গিয়। চুরি 
করিয়া দই দুধ খায়। নিজে খাইয়া আবার বানরদিগকে খাইতে দেয়। তাহারা ন 
খাইলে ভাও-সকল ভাঙ্গিয়া ফেলে । আবার ঘরের মধ্যে কিছু না পাইলে, শিশুদিগকে 
কদাইয়া, মল-মৃত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে) দেখ, তোমার নিকট এখন যেন 
সাধুর গ্তায় বসিয়া রহিয়াছে। 

গোপীরা কষ্ণের দিকে চাহিয়া, এইক্ধপে তীহাঁর গুণপনার কথা বলিলে যশোদা 
হাদিতে লাগিলেন। তিনি কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে পারিলেন না। 
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নলদুলালল 


নন্দছুলাল। 


এক দিন বালক শ্রীুষ্ণকে কোলে করিয়া যশোদা স্তন পাঁন করাইতেছিজেন, এমন 
সময় শ্রীকৃষ্ণ হাই তুলিলেন। যশোদা তখন তাহার মুখের মধ্যে চন্য, বামু। অগ্নি, 
সমুদ্র, দ্বীপ, পাহাড়, বন প্রসৃতি সমস্ত জগৎ দর্শন করিয়া, বিস্বয় ও ভয়ে চক্ষু বুজিয়! 
রহিলেন। ূ 

কিছু দিন পরে যছুগণের আচীধ্য গর্গ খষি, বস্থদেবের অনুরোধে গোকুলে আসিলেন 
এবং অতি গোপনে যথাবিধি স্বস্তিবাচন করিয়। বালক ছুইটির নামকরণ-সংস্কার সমাধা 
করিলেন। তিনি রোহিণী দেবীর পুত্রের নাম রাখিলেন-__রাম, বল ও সন্্ষণ এবং যশোঁদার 
পুত্রের নাম রাখিলেন_ কৃষ্ণ ও বাস্দেব। 

এইবূপে কিছু কাল চলিয়। গেলে, রাঁম ও কৃষ্ণ একটু একটু করিয়া হাটিতে আর্ত 
করিলেন। ক্রমে তাহার! ত্র্জবানী অন্যান্য বালকগণের সহিত নানারূপ খেলা করিতে 
লাগিলেন ভাহ। দেখিয়া, ব্রঙ্ঘ-মহিলাগশের আর আনন্দের সীখা রহিল না। 
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নন্দ-ঢুলাল। 


হবা্মাজীললা 


মায়ালীল!। 

বাড়ীর ঝি-চাঁকরের| অন্যান্য কাজে ব্যস্ত রহিয়াছে দেখিয়।, একদিন যশোদা নিজেই 
দি মন্থন করিতেছেন, এই সময় শ্রীরুষ্চ আপিয়া স্তন পান করিতে চাহিলে, যশোদ। 
তাহাকে কোলে লইয়া, ছধ খাওয়াইতে লাগিলেন। পাশেই উনানের উপর দুধ জাল 
হইতেছিল।; সেই ছুব পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, কৃষ্ণকে রাখিয়া যশোদা দুধ নামাইতে 
গেলেন । কৃষ্ণ ইহাতে জুদ্ধ হইয়া কাদিতে লাগিলেন এবং ঘরের মধ্যে গিয়া, দই ছুধের 
ভাগ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া, মাথম খাইতে লাগিলেন । যশোদা ফিরিয়া আমিয়! দেখেন যে, 
দধির ভাড় ঘরের মধ্যে গড়াগড়ি যাইতেছে; কৃষ্ণ উদ্খলের উপর ফাড়াইয়৷ মাথম 
খাইতেছেন এবং একটা বানরকে তাহার কিছু কিছু ভাগ দিতেছেন। যশোদীকে 
দেখিয়াই শ্রীকুষ্ণ দৌড়িয়া পলাইলেন এবং ঘশোদাও তাহার পিছনে পিছনে দৌড়িয়! অনেক 
কষ্টে তীহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ তখন কাদিতে কাদিতে ছুই হাতে চক্ষু রগড়াইতে 
লাগিলেন। যখোদা তীহাকে ভয় দেখাইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং লাঠি 
ফেলিয়া দিয়া, দড়ি দিয়! বাধিবার জোগাড় করিলেন । যশোদা রুষ্ণের প্রভাব জাঁনিতেন 
না;_ধাহার অন্তর বাহির, পূর্ব পর কিছুই নাই, অথচ হিনি জগন্ময়, সেই অব্যক্ত 
পুরুষকে নিজের পুত্র মনে করিয়া, সামান্য শিশুর ন্যায় উদৃখলে, বাধিতে লাগিলেন । 
যশোদা কৃষ্ণকে বাধিবার জন্য যত দড়ি আনেন, কিছুতেই কুলায় না_দুই আশ্গুল ফ্কাক 
থাকিয়া যায়। ক্রমে পাড়া-পড়নীর বাড়ীতে ঘত দড়ি ছিল, তাহা আনিয়াও ষখন কষ্ণকে 
বাধিতে পারিলেন না,_ছুই আঙ্গুল কম পড়িল, তখন তিনি লক্িত ও বিস্মিত হইলেন। 
যশোদাকে অতিশয় পরিআন্ত দেখিয়া, অবশেষে কৃষ্ণ নিজেই বন্ধন স্বীকার করিলেন। 

ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া, যাবতীয় পদার্থই কৃষ্ণের বশীভূত--তিনি নিজে কাহার ও 
বশত নহেন। তথাপি ভ্তিনি যে ভক্তের বশীভূত, তাহা এইরূপে সকলকে দেখাইলেন। 
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আআ. 
হু 
০8: 
হু 





মায়া-লীলা। 


নলকুবর উদ্ধার 


যশোদ! কুষ্ণকে বাধিয়! রাখিয়া গৃহ-কার্ষ্যে মন নিবিষ্ট করিলেন । এ দিকে কৃষ্ণ সেই- 
খানে থাকিয়া, দরজার সামনে ছুইটি অঙ্জনবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন । 

পূর্বে ষক্ষরাজ কুবেরের নলক্বর ও মণিগ্রীব নামে ছুই পুত্র ছিল। তাহার! কুদ্রের 
অঙ্গচর হইয়া, ক্রমে ক্রমে অতিশয় গর্বিত হইয়া উঠে। একদিন তাহারা মদ খাইয়া, 
কৈলাস পাহাড়ের একটি উপবনে স্ত্রীলোক লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছিল -এমন সময় 
দেবধি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। নারদ দেখিলেন,অনেকগুলি স্ত্রীলোকের সহিত 
গঙ্গার মধ্যে উলঙ্গ হইয়া উহার! জলক্রীড়া করিতেছে । নার্দকে দেখিয়া স্ত্রীলোকের! 
তাড়াতাড়ি কাপড় পরিল; কিন্তু নলকৃবর ও মণিগ্রীব এতই মাতাল হইয়াছিল থে, তাহারা 
কাঁপড়ও পরিল না বা মহষিকে কোনওরূপ সম্মানও দেখাইল না। নারদ তাহাদিগকে 
এইবপ মদান্ধ ও মাঁতাঁল দেখিয়া বলিলেন, তোমরা ঘখন লোকপাল বরুণের পুত্র হইয়াও 
এইরূপ অজাঁন এবং তমৌভাবে পরিপূর্ণ তখন তোমর! স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষ হইয়া জন্মিবাঁর 
উপযুক্ত। অতএব আমি অভিশাপ দিতেছি, তোমর! বৃঙ্ষ হইয়। জন্মগ্রহণ কর। বৃক্ষ 
হইয়াও তোমাদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকিবে এবং বাস্থদেব তোঁমাদিগকে স্পর্শ করিলে 
তোমরা শাঁপ হইতে মুক্ত হইবে। 

সেই অভিশাপে নলকৃবর ও মণিগ্রীব অর্জন-বৃক্ষ হইয়। জন্মিয়াছে। এই কথা মনে 
হওয়ায় কৃষ্ণ সেই গাছ ছুইটির দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তিনি যে উদৃখলের সহিত বাধা 
ছিলেন, সেই উদৃখল গাছের গোড়ায় আটকাইয়া গিয়া, তাহার টানে, ভীষণ শব্দের সহিত 
গাছ ছুইটি পড়িয়া গেল। তখন সেই বৃক্ষ হইতে আগুনের মত তেজন্বী দুইজন সিদ্ধ পুরুষ 
বাহির হইলেন-_তীহাঁদের শরীরের জ্যোতিতে চতুর্দিক আলোকিত হইল। তাহার! 
মস্তক অবনত করিয়া শ্রীরুষ্ণকে প্রণাম করিলেন এবং হাত জৌড় করিয়া নানা রকম স্তুতি 
করিতে লাগিলেন। তাহাদের স্তবে সন্ধষ্ট হইয়া, কৃষ্ণ তীহাদিগকে বিদায় দিলে, তাহারা 
উত্তর দিকে চলিয়া গেলেন । গাছের ভিতর হইতে যে ছুইজন বাহির হইলেন, তাহারাই 
কুবেরের পুত নলকুবর ও মণিগ্রীব। 

ও দিকে গাছ পড়ার শব শুনিয়া, যশোদা ও গোঁপগণ সেখানে দৌড়িঘা আসিলেন 
এবং দেখিলেন যে, অজ্জুন বৃক্ষ দুইটি পড়িয়। গিয়াছে ও তাহার মাঝখানে উদৃখলের সহিভ 
প্রীকষ্ণ কাধা রহিয়াছেন। গাছ দুইটি কেন পড়িল, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়।, তাহারা 
বিশ্মিত ও ভীত হইলেন। বালকেরা বলিল যে, কৃষ্ণই গাছ ফেলিয়া দিয়াছে এবং ছুইজন 
পুরুষ উহার মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে) কিন্তু সে কথা কেহই বিশ্বাস করিলেন না । নন্দ 
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণের বাধন খুলিয়া দিয়া, তাহাকে ঘরে লইয়া গেলেন । 
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নল-কুবের-উদ্ধার 


ও সঙ্জা। 

যশোদা, বলরামের সহিত শ্রীকণের হাত ধরিয়া, তাহাদিগকে ঘরে লইয়া! আসিলেন 
এবং গুজলেহবশত: তাহাদের নানাক়প সাজসজ্জা ও মালিক কর্শের ষ্ঠান করিতে 
লাগিলেন । 
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স্যম্গপ্ন্প-ম্যঞ্য 


বকাস্থুর-বধ। 


গোকুলের মধ্যে বার বার এইরূপ নান! রকম উৎপাত হইতেছে দেখিয়া, নন্দ প্রভৃতি 
বৃদ্ধ গোপগণ এক জায়গায় মিলিত হইয়া, পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সেই সভায় উপনন্দ 
নামে এক ব্যক্তি সকলের অপেক্ষা জ্ঞান ও বয়সে বড় ছিলেন এবং দেখ, কাল প্রভৃতি 
বিষয়েও তাহার জ্ঞান খুব বেশী ছিল। তিনি বলিলেন,_-এইখানে দিন দিল ধেরূপ উৎপাত 
আসিয়া জুটিতেছে, তাহাঁতে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, অন্য কোনও নিরাপদ স্থানে আমাদের 
যাওয়। উচিত। নিকটেই বুন্দীবন নামে অতি চমৎকার বন আছে? উহা! সকল বিষয়েই 
আমাদের বাসের উপযুক্ত স্থান। তোমাদের মত হইলে সেইথানেই মকলের যাওয়া কর্তব্য। 
তাহার এই কথা সকলেই অন্থমৌদন করিলেন এবং বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদ্দিগকে গাড়ীতে 
উঠাইয়া, যে যাঁর অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া, বুন্দাবনের দিকে দলে দলে যাত্রা করিলেন। সকলের 
আগে চলিল__গরুর পাল, তাহার পশ্চাতে শিগা, তুরী প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে 
পুরোহিতের সহিত গোপগণ বৃন্দাবনে আসিয়া বসতি স্থাপন করিলেন। বৃন্দাবন, গোবদ্ধন 
ও যমুনার তীরভূমি দেখিয়া! বলরাম ও কৃষ্ণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। 

কিছুকাঁল পরে আর একটু বড় হইয়া, কৃষ্ণ ও বলরাম অন্ান্ত বালকর্দের সহিত গরু 
চরাইতে আরম্ভ করিলেন। এক দিন তাহারা যমুনার তীরে গরু চরাইতেছেন, এমন সমন 
একটা দৈত্য বাছুরের ব্ধপ ধারণ করিয়া, গরুর পালের মধ্যে আদিল। উদ্দে্ট-_কৃষ্ণকে 
মারিবে। কৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি যেন কিছুই জানেন 
না, এইরূপ ভাব দেখাইয়া, ধীরে ধীরে গিম্বা, খপ, করিয়া ল্যাজের সহিত তাহার পিছনের 
প| ছুখান। ধরিয়। ঘুরাইতে লাগিলেন; খুরাইতে ঘুরাইতে একট! কদ্বেলের গাছের উপর 
আছাড় মারিয়া, তাহাকে সংহার করিলেন। ইহা দেখিয়া! বালকের! ভারি খুসী হইল এবং 
দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 

আর একদিন বলরাম ও কৃষ্ণ বালকগণের সহিত গরু চরাইতেছেন। তাহারা গোষ্ঠে 
যাইবার সময় বাড়ী হইতে জলখাবার লইয়৷ গিয়াছিলেন। সেই জলখাবার খাইয়া, ভাহার 
একটি পুষ্করিণীর নিকট গিয়া, গরু-বাছুরদিগকে জল খাওয়াইলেন এবং নিজেরাও থাইলেন 
এমন সময় বালকের! দেখিল যে, একটা পাহাড়ের চুড়ার মত প্রকাণ্ড বকপক্ষী সেইখানে 
বসিয়া আছে। সেই পক্গীটা কংপের সথা__তাহার নাঁম বকান্থুর; সে বকপক্ষীর রূপ 
ধরি আদিয়াছে। . রুষ্ণকে দেখিষ়্াই সেই প্রকাণ্ড পঙ্গীটা দৌড়িয় আসিয়া, তাহাকে 
গিলিয়া ফেলিল। কৃষ্ণ তাহার মুখের মধ্যে গিয়া, আগুনের মত তাহার তালুদেশ পোড়া- 
ইতে লাগিলেন এবং সেই যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়া, সে কৃষ্ণকে বাহির করিয়া! ফেলিল 
পরে সেই অস্থুর ঠোট উচু করিয়া রুষ্ণকে মারিতে আপিলে কৃষ্ণ ছই হাতে তাহার 
ছুই ঠোট ধরিয়া, একেবারে ছুই খণ্ড করিয়া চিরিয়! ফেলিলেন। বলরাম প্রভৃতি বালকের! 
এই ব্যাপার দেখিয়। একেবারে বিস্মিত হইয়! গেল এবং দেবতারা আকাশ হইতে নন্দন- 
বনের যল্গিকা-ছুল কূষেের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
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বকাসূর বধ। 


অচ্বানল্-বপ্ৰ 


অখাগ্রর-ব্ধ। 
আর একদিন শ্রীকৃষ্ণ, সথাদিগের সহিত গরু-বাঁছুর লইয়! গোষ্টে গিয়াছেন। গরুর 
খাল বনের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া, বালকেরা সকলে কৃষ্ণের সহিত নান। রকম খেলায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছে ইতিমধ্যে অ নামে এক অস্থর সেইথানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দুষ্ট 
অস্থ্র পৃতনা ও বকের ছোট ভাই ; কংসের আদেশে সে কৃষ্ণকে সংহার করিতে আসিয়াছে। 
মে তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল ষে, এই কৃষ্ণ আমার ভাই ও ভগিনীকে বিনাশ 
করিয়াছে । অতএব আমিও ইহাকে লদলবলে সংহার করিয়া, ভাই ও ভগিনীর উদ্দেশে 
িলোদকরূপে অর্পণ করিব! ছুষ্ট অস্থুর এইরূপ ভাবিয়া, পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড এক 
অজগর সাপের দেহ ধারণ করিল এবং গুহার স্ায় প্রকাণ্ড মুখ বিস্তৃত করিয়া, বাঁলকদিগকে 
গ্রাস করিবার জন্ত পথের উপর শুইয়া রহিল। তাহার মুখের নীচের দিক্‌টা মাটিতে ও উপরের 
অংশ মেঘমাল। স্পর্শ করিল; দাতগুলি পাহাড়ের চূড়ার স্তায় দেখাইতে লাগিল ; মুখের ভিতর 
থোর অদ্ধকারপূর্ণ; জিহ্বা,--প্রকাণ্ড একটি রাজপথের মত বিস্তৃত হইয়া রহিল ; তীক্ষ বায়ুর 
ন্যায় নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল এবং চক্ষু দুইটা দাবাগ্রির মত ধক্‌-ধক্‌ করিয়া জলিতে লাগিল । 
বালকেরা মনের আনন্দে থেলিয়! বেড়াইতেছিল। তাহারা যখন এই অস্থরের দিকে 
ফিরিয়া চাহিল, তখন ইহাকে বৃন্দাবনের একটি প্রাক্কতিক দৃশ্য মনে করিয়া, অজগরের সহিত- 
তাহার তুলন! করিতে লাখিল। পরিশেষে বলিল”_এ বদি যথার্থ অজগর সাপই হয়, তাহা- 
তেই বা আসে যায় কি? ক্ু্ণ ইহাকে অবলীলাক্রমে মারিয়া ফেলিবে। এই বলিয়া তাহাঁর৷ 
হামিতে হাসিতে হাততালি দিয়া, সেই অজগরের দিকে দৌড়িয়া চলিল। শ্রীরু্ণ তাহা- 
দিগকে নিষেধ করিতে যাঁইতেছেন, ইতিমধ্যে তাহারা সেই অজগরের সুখে প্রবেশ করিল । 
তখন সেই বালকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকষ্ণও তাহাদের পিছনে পিছনে সাপের মুখে 
প্রবেশ করিলেন ;--মেঘের অস্তরাল হইতে দেবগণ তাহা! দেখিয়া, ছাহাঁকাঁর করিয়া 
উঠিলেন। এ দিকে শ্রীরুষ্চ তাহার গলার নিকট গিয়া নিজেকে বাড়াইতে লাগিলেন। 
তাহাতে সেই অস্থরের কঠ রুদ্ধ এবং ছুইটা চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। এ-দিক্‌ ও-দিকৃ 
স্ুরিতে ঘুরিতে ব্রন্ববন্ধ, ফাটিয়া তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। শ্রীকৃধ্চ তখন অসৃতদৃষটি ছারা 
বাঁলক্দিগকে জীবিত করিয়া, তাহাদের সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন। সর্পের দেহ হইতে 
একটা অদ্ভুত জ্যোতি বাহির হইয়া আকাশে অবস্থান করিতেছিল। শ্রীকুষ্ণ যেই সাপের 
মুখ হইতে বাহির হইলেন, অমনই সেই তেজ কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিল। এই সমস 
বেবগণ পু্পবধণ করিতে লাগিলেন, অপ্মরার! নাচিতে লাগিল, গন্ধর্ব ও বিদ্াধরেরা গান- 
বাক্না করিতে লাগিল, ব্রাঙ্গণেরা স্তব এবং গণসকল জয় শব্বদধারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা! করিতে 
লাগিল। নেই অঙ্গগর সাপের শুষ চণ্ম বহুকাল যাবৎ বৃন্দাবনে ছিল এবং ব্রজবাসিগণ তাহা 
তরী! গহ্বর অর্থাৎ খেলাইবার সময় বৃহৎ গর্ভরূপে ব্যবহার করিত। 


অঘাসুর বধ। 
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মোহ-নিবৃত্তি। 

অথান্থরের কবল হইতে বালকদিগকে উদ্ধার করিয়া, নদীপুলিনে আসিয়! শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাদিগকে বলিলেন,__বন্ধুগণ ! এই পুলিনদেশ অতিশয় রম্ণীয়;) আমাদের খেল। 
করিবার উপযুক্ত সকল জিনিসই এখানে রহিয়াছে । বেল অধিক হওয়ায় সকলেরই ক্ষুধ! 
হইয়াছে । এস, এইখানে বপিয়। আমরা ভোজন করি,__গাভীসকল জল পান করিয়! 
নিকটেই বিচরণ করুক । বালকেরা ইহাতে সম্মত হইল এবং যে যার শিক খুলিয়া, খাস দ্রব্য 
বাহির করিয়া, শ্রীকুষ্ণের সহিত আহার করিতে বসিয়া গেল। শ্রীরুষ্চকে মাঝখানে বসাইয়া, 
তীহার চারি দিক্‌ ঘিরিয়া বালকগণ খাইতে বসিয়াছে); তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন 
একটি সুন্দর পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে ;_ শ্রীকষ্ণ তাহার কণিকা ও বালকগণ পত্ররূপে শোভা 
পাইতেছে। কিছুকাল এইরূপ আনন্দের পর গাভীনকল দূর বনে চলিয়] যাইতেছে দেখিয়া 
বালকের! উদ্িগ্ন হইয়া উঠিল। শ্রীকুষ্ণ তাহাদিগকে সাস্তবনা করিয়া, নিজেই গাভীর অন্বেষণে 
চলিলেন। এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দেখিবার জন্য পিতামহ ব্রহ্মা, বালক ও গাভীসকল 
অপহরণ করিলেন। শ্রীরুষ্ণ, গাভী ও .বালকগণকে দেখিতে না পাইয়া বুঝিলেন যে, 
্র্ধাই ইহাদিগকে হরণ করিয়াছেন । তখন তিনি নিজেকে ছুই অংশে বিভক্ত করিয়া, 
বালক ও গাভীগণের যাহার ঘে রকম রূপ, গুণ, আকৃতি, বয়ন, অবিকল সেই সেই রূপে 
এক অংশে প্রকাশিত হইয়া, ভগবান্‌ যে সর্বন্বরূপ, তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন। এইরূপে 
সকলের আত্ম! শ্রীকষ্চ নিজেই গাভীরূপ ধরিয়া এবং নিজেই রাখাল বাঁলকরূপে তাহাদিগকে 
চালনা করিয়। ব্রজে প্রবেশ করিলেন। ব্রজ্গবাসিগণ পূর্বে শ্রীরুষ্ণকে যেরূপ স্সেহ করিত, 
এখন নিজ নিজ সন্তানের প্রতি তাহারা সেইরূপ স্তরেহ প্রকাশ করিতে লাগিল । এইবপে 
তিনি, এক বৎসর পর্য্যন্ত গোষ্টক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ব্রন্গা আসিয়া একদিন 
দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের মত বালক এবং গাভীগণের সহিত খেল! করিতেছেন । তিনি 
আরও দেখিলেন যে, রাখাল বালক প্রভৃতি সকলেরই চারি হাত, মেঘের গ্ভায় শ্যাম বর্ণ, 
চারি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম রহিয়াছে । মাথায় কিরীট, কাণে কুগ্ডল, গলায় বন্মালা ; 
এক কথায় তাহারা সকলেই বে বিষ্ণুরূপী, এ কথা ব্রদ্ধ! তখন বুঝিতে পারিলেন,_তাহার 
ইঞ্জিয়দকল স্তব্ধ হইয়া গেল, তিনি চুপ করিয়া ঈবাড়াইয়! রহিলেন। কিছুকাল পরে শ্রীরুষ্ণ 
তাহার মায়া সংবরণ করিলে, তরহ্ধা বাহ্‌ দৃষ্টি লাভ করিয়া, দেখিতে পাইলেন ধে, সম্মুখে 
বৃন্দাবনভূমি এবং সেইখানে পৃপক্রক্ষ গোপবালকের বেশ ধরিয়া, হাতে খাগ্ঠ সামগ্রী লইয়া, 
সখাদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ব্রহ্ম! তখন বাহন হইতে অবতরণপূর্ব্বক একখানি 
কনক-দণ্ডের ন্যায় নিজের দেহকে পাতিত করিয়া, চারিখানি মুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা 
্রীকুষ্ণের পদতলে প্রণাম করিলেন । পরে ধীরে ধীরে উঠিয্বা, হাত জোড় করিয়া, তাহাকে 
নানাবিধ স্তব-স্তরতি করিলেন । শষ্িকর্ত। ব্রহ্মা তাহাকে স্তব ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া, নিজ 
ধাঁমে গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ গরু-বাছুর ও রাখাল বালকগণকে লইয়া আসিলেন। বালকেরা 
এক ব্খসরের পর বাঁড়ী আসিয়া সকলকে বলিল যে, শ্রীরুষ্* আজ এক প্রকাণ্ড অজগর সর্প 
সংকর করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে | 
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এ্থেল্হম্কালৃহ্ন্র স্যঞ্ষ 


ধেনুকাস্থুর বধ। 


ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিলে তাহারা পণুপাঁলদ্িগের বিশ্বীস- 
ভাজন হইলেন এবং সখাদিগের সহিত গৌচারণ করিয়া, চরণ-মপর্শে বৃন্দাবনভূমি পবিত্র 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন তাহারা বালকগণের সহিত গোচাঁরণে গিয়া নানা- 
প্রকার আমোদ প্রমৌদ করিতেছেন, এমন সময় শ্রীদাম, হুবল ও স্তোককৃষ্ প্রসৃতি বালকেরা 
আসিয়া তাহাকে বলিল,_-ওহে কৃষ্ণ, নিকটেই সুন্দর এক তাল-বনে ভাল ভাল তাল পাকিয়া 
রহিয়াছে। কিন্তু ছুরাত্ম! ধেস্ছক অস্থ্র গাঁধাঁর রূপ ধারণ করিয়া, জ্ঞাতিগণের সহিত সেই 
বন রক্ষা করিতেছে। সে মানুষ খায়। তাহার ভয়ে কেহই সেই বনে যাইতে পারে না। 
কিন্ত দেই নকল ফলের গন্ধ পাইয়া, তাহা খাইবার জন্ত আমাদের বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে । যদি 
তোমার মত হয়, তবে চল, সেই বনে গমন করি । তাহাদের কথা শুনিয়া বলরাম ও কৃষঃ 
হাসিতে হাপিতে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গাছ নাঁড়িয়া ফল পাড়িতে লাগিলেন। 
ফল পড়ার শব্দ শুনিয়াই ধেনুক অস্থর দৌড়িয়৷ আসিয়া, বলরামের বুকে এক লাখি মারিল; 
বলরামও তাহার ছুই পা ধরিয়া তালগাছের উপর এমন এক আছাড় মারিলেন যে, তালগাছ 
সহ অঙ্থর চূর্শ-কিচূর্ণ হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া অন্তান্ত অস্থরেরা যেমন একে একে দৌড়িয়া 
আসিতে লাগিল, বলরাম ও শ্রীরুষ্ণও তেমনই তাহাদের পা! ধরিয়া, তালগাছের উপর 
আছড়াইয়। মারিতে লাগিলেন। এইকূপে তাল এবং অস্থরের দেহে সেই বন ছাইয়া গেল । 
তাহারা একে একে সকল অস্থুর বিনাশ করিয়া, মনের আনন্দে তাল খাইয়া ফিরিয়া 
আসিলেন। ও 
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ধেমুকাসূর বধ 


কালীয় দমন । 

কালিন্দী নদীর মধ্যে একটি হ্রদে নাগরাজ কালিগ্স সপরিবারে বাঁস করিত। ইহার 
বিষ এতই তীব্র ছিল যে, তাহার উত্তাপে সেই হ্রদের জল নব সময়ই ফুটিতে থাকিত ! 
সেই জলের উপর দিয়া কোনও পক্ষী উড়িয়া গেলে, সে সেই বিষের জ্বালায় তৎক্ষণীৎ 
জলে পড়িয়া যাইত। এমন কি, সেই হ্রদের বিষ-মিশ্িত জলকণী বাঁযুর সংস্পর্শে যত 
দূর উড়িয়া যাইত, তত দূর পর্যন্ত কোনও প্রাণী বা বৃক্ষলতা জীবিত থাঁকিত না। রাখাল 
বালকের! তৃষ্ণায় আকুল হইয়া, না জানিয়া এক দিন এই জল খাইয়া ফেলিল। আর 
কি রক্ষা আছে! অমনই.সেইখানেই যে যার মরিয়া পড়িয়া রহিল। শ্ত্রীকষ্চ তখন তাহার 
অমৃত-দৃষ্ট দ্বার সকলকে জীবিত করিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, আজই এই 
পাপকে এখান হইতে দূর করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি নিকটের এক কদগ্ব গাছে 
উঠিলেন এবং কোমরে শক্ত করিয়া কাপড় বাঁধিয়া, সেই জলে ঝাপাইয়া পড়িলেন। প্রীকুষ্ণ 
সেই হদে ঝাপাইয়া পড়িসে অনান্য সর্পেরা ব্যাকুল হইয়৷ উঠিল এবং তাহাদের বিষে জল- 
. রাশি ফুলিয়! উঠিতে লাগিল। নিজের গৃহ আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, কালিয় নাগ 
শ্রষ্ণকে ঝেষ্টন করিয়া মর্বস্থানে দংশন করিতে লাগিল। হ্রদের তীর হইতে রাখাল 
বালকেরা তাহা দেখিতে পাইয়া, দুখে, অনুতাপ ও ভয়ে অজ্ঞান হইয়! পড়িয়া! গেল। গাভী 
এবং বত্সগণ শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়! যেন কাদিতে লাগিল । এই সময় ব্রজভূমিতে নানাবিধ 
উৎপাত উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই সকল উৎপাত দেখিয়া এবং বলরামকে সঙ্গে না 
লইয়া কৃষ্ণ গোচারণে গিগ্নাছেন, ইহা! জানিতে পারিয়া, নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ভয়ে কাপিতে 
লাগিলেন। তাহারা কৃষ্ণের পদচিহ্ন অন্গদরণ করিয়া, যমুনা-তীরে উপস্থিত হইয়। দেখেন 
যে, তীরে বালকগণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে এবং হ্রদের মধ্যে কুষ্ণ নাগপাশে আবদ্ধ 
হইয়া আছেন। তখন নন্দাদি গোপগণ শোকে মুহমান হইয়া দে প্রবেশ করিতে উদ্ভত 
হইলে বলরাম তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন ; কেন না, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব তিনি ভাল করিয়াই 
জানিতেন। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ, গোঁপ এবং গোপীগণের দুঃখের কথা জানিতে পারিয়া, মুহূর্ভ- 
মধ্যে নাগপাশ হইতে নিজকে মুক্ত করিলেন। ভগবানের শরীরের ভারে ব্যথিত হইয়া, 
কালিয় তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং ফণা তুলিয়! নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল । শ্রীরুষ্ণ গরুড়ের 
তায় তাহার চতুদ্দিকে ঘুরিণে*ঘাগলেন এবং সেও পলায়নের সুযোগ খু'জিয়া ঘুরিতে লাগিল। 
এইরূপে নাগরাজ দুর্বল হইয়া পড়িলে শ্রীকুষ্ণ তাহার মাথায় উঠিমা নাচিতে লাগিলেন । সমস্ত 
জগৎ যাহার গেটের মধ্যে, সই শ্রীরুষ্ণের দেহ-ভারে কালিয যখন অবসন্ন হই্লা পড়িল, তখন 
তাহার প্থীগৃঞ নিজ নিজ শিশু সন্তান লইয়া আসিয়া প্রণাসপূ্বরক প্রীৃষণকে স্তব-স্তুতি করিয়া 
স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিল। শ্রীকুষ্ণ তখন সন্তষ্ট হইয়া, তাহাকে সমুদ্রের মধ্যে রমণক দ্বীপে 
বাস করিবার জন্ত আদেশ দিলেন। কালিস্ও নানাবিধ উপচারে শ্রীরুষ্ণকে পুক্জা! করিয়া, 
সপরিবারে সমুদ্রে প্রস্থান করিল। | 


এএসপ্ুগান 7৪৭ 





৯০৬ 


কালীয় দমন। 


'্াম্বান্সি স্পা 


দাবাঘ়ি পান। 


আর একদিন শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বালকদের সহিত গরু চরাইতেছেন, এমন সময় প্রল্ 
নামে এক অন্থর গোপ-বালকের বেশ ধরিয়া সেখানে আসিল। ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ তাহাকে 
দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, তথাপি কি উপায়ে তাহাকে বিনাশ করিবেন, তাহা স্থির 
করিবার জন্য তাহার সহিত খেলিতে লাগিলেন। তাহাদের খেলার পণ হইল এই যে, খিনি 
হারিবেন, তিনি বিজ্রেতাকে কাধে করিয়া বহন করিবেন। এইরূপে খেলিতে খেলিতে 
কৃষ্কে আগে লইয়া বালকগণ ভাত্তীর-বনের নিকটে উপস্থিত হইল। অবশেষে বলরামের 
পক্ষে শ্রীদাম প্রভৃতি খেলায় জয়লাভ করিয়া, শ্রীরুষ্ণের কাধে উঠিলেন এবং প্রলম্ব পরাজিত 
হুইয়। বলরামকে বহন করিল। শ্রীকুষ্ণের তেজ সহ করিতে না পারিয়া, দানব অতি দ্রুত- 
বেগে চলিতে লাগিল ;--যেগানে বলরামকে নামাইয়া দিবার কথা, সেই স্থান ছাড়াইয়া 
গিয়া, অন্থর নিঅমুর্ি ধারণপূর্বক আরও বেগে যাইতে লাগিল। তখন বলরাম সেই 
অস্থরের বিকট যুক্তি দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ইন্দ্র যেমন পর্ব্ত- 
সমূহকে গ্রহার করিয়াছিলেন, বলরামও সেইরূপ অস্থরের মাথায় বজ্জের মত এক প্রকাণ্ড 
ঘুষি মারিলেন। সেই মুষ্টিগ্রহারে অস্থরের মাথা ভাঙ্গিয়া গেল, মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে 
লাগিল; সে ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে ইন্দ্রের বঙ্জে আহত পর্বতের ন্যায় মাটিতে 
পড়িয়া গেল। বলরাম গ্রল্ধকে নিহত করিলেন দেখিয়া, বালকেরা সাধু সাধু বলিয়া 
তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল । 
গ্রলঘ্ঘকে বধ করিয়া বালকগণ আবার খেলিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের 
নিকটেই গ্রুলকল এক বন হইতে অন্য বনে ঘবুরিয়া ঘুরিয়! তৃণ খাইতেছিল। হঠাৎ 
তাহারা দাবাগ্ির উত্তাপে চীৎকার করিতে করিতে ঈষিকা-বনে প্রবেশ করিল । এ দ্দিকে 
কৃষ্ণ ও বলরাম প্রভৃতি তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া উদ্বিগ্রভাবে অনুসন্ধান করিয়াও 
কোন খোঁজ গাইলেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে তাহাদিগকে মুগ্ধবনের মধ্যে 
দেখিতে পাইয়া তাহারা নিবৃত্ত হইলেন । এই সময় চারিদিক হইতে ভয়ঙ্কর দাবাগি জলিয়া 
উঠিল। বাযুবেগে ভাহা ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া, লেলিহান জিহ্বা বিস্তার পূর্বক বনরাজি 
দ্ধ করিতে লাগিল । সেই ভীষণ অগ্নি চারিদিক্‌ হইতে ক্রমশই নিকটে আসিতেছে দেখিয়া, 
বালকগৃণ কাতরভাবে শ্রীরুষ্ণকে বলিল,__হে কৃষ্ণ! আমরা তোমার শরণাগত হইলাম ; এই 
ভর়ম্কর " অযধি হইতে তুমি আমাদিগকে উদ্ধার কর। ভগবান্‌ শ্রীকষ্চ বন্ধুগণের কাতর বাক্য 
শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,__তোমাদের কোনও তয় নাই। তোমরা কিছুকাল চক্ষ 
বুজিয়া থাক। তাহার! চক্ষু বুজিলে যোগেশ্বর হরি সেই দাবাগ্সি পান করিয়া তাহাদিগ্রকে 
বিপদ হইতে মুক্ত করিলেন। বালকগণ চস্থ মেলিয়া দেখিল যে, তাহারা সকলেই ভাশ্তীর- 
বনের নিকটে আসিয় 'দাবাগ্সি হইতে মুক্ত হইয়াছে! তাহারা কৃষ্ণের যোগৈশ্বধর্য দেখিয়া 
অতিশয় বিশ্িত হইল এবং তাহাকে দেবতা বলিয়! মনে করিতে লাগিল । 
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দাবাগ্সি পান 


স্কণভ্যান্জলী ভরত 


কাত্যায়নী ব্রত। 


কিছু দিন পরে সুমধুর শরৎকাল আসিয়! উপস্থিত হইল। বনের জল স্বচ্ছ হইল। 
পদ্মফুলের হ্ন্দর গন্ধ লইয়! চতুদ্দিকে বায়ু বহিতে লাগিল। উন্মত্ত ভ্রমর এবং পক্ষিগণ 
কুন্ছমিত বৃক্ষে বসিয়া মধুর ধ্বনি করিতেছিল। সেই ধ্বনি নদী, সরোবর ও পর্বতে প্রাতি- 
ধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন সময় সথাদিগের সহিত বনে গরু চরাইতে চরাইতে শ্রীরু্ণ 
বাশী বাজ্াইতে লাগিলেন। শ্রীকষ্ণের সেই বেধুগান শুনিয়া, ব্রজকুমারীগণ বিমুগ্চচিতে 
নিঙ্গ নিজ সখীগণের নিকট কৃষ্ণের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিল। ভগবান্‌ প্রীকুষ্ণ বৃন্দাবনে 
যে সকল লীনা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে করিতে কুমারীগণ একেবারে তন্ময় 
হইয়। গেল। ক্রমে হেমন্তকাল আসিল । অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে হবিষ্যান্ন আহার করিয়া, 
্রঙ্কুমারীগণ কাত্যায়নীর ব্রত আরম্ভ করিল। তাহারা অরুণোদয়কালে কালিনীর জলে 
স্নান করিয়া, তাহার তীরে বালুকার প্রতিম! নির্খাণপূর্বক পুজা করিতে লাগিল। ধৃপ, 
দীপ, স্থগন্ধি মাল্য, নৈবেগ্ প্রভৃতি উপচার দ্বারা তাহার! দেবীর অর্চনা করিয়া প্রার্থনা 
করিল»_-হে কাত্যায়নি, হে মহাযোগিনি ! আমরা তোমাকে নমস্কার করিতেছি শ্ীুষ্ণকে 
তুমি আমাদের পতি করিয়া দাও। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া, তাহারা 
এইরূপে এক মাস যাবৎ ত্রতের অনুষ্ঠান করিল। তাহারা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া, পরম্পর 
হাত ধরাধরি করিয়া, উচ্চন্বরে কৃষ্ণ-গুণ গান করিতে করিতে কালিন্দীর জলে নান করিতে 
যাইত। 
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নশ্বর 


বস্ত্রহরণ। 


একদিন তাহার! নদীর তীরে কাপড় রাখিয়া, কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে নান করি- 
তেছে, এমন সময় বয়স্যগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে আসিয়া সাহাদের বস্ত্র অপহরণ 
করিলেন। তিনি কদস্বগাছে উঠিয়া, পরিহাল করিতে করিতে তাহাদ্দিগকে বলিলেন,_ 
ওহে অবলাসকল ! তোমরা এইথানে আসিয়া নিজ নিজ কাপড় লইয়া! যাও। তোমর! 
ব্রত আচিরণ করিয়া! অতিশয় কশ হইয়াছ; স্ৃতরাং তোমাদিগকে পরিহাস করা আমার 
উদ্দেস্ট নহে। আমি মিথ্যা কথ। বলি না, তাহা এই বালকেরা জানে । অতএব তোমরা 
একে একে বা সকলে এক সঙ্গে, যেব্সপে ইচ্ছা, এখানে আসিয়া কাঁপড় লইয়া! যাও। গ্রীকষ্ণের 
এইরূপ পরিহান শুনিয়া, কুমারীগণ প্রেমে বিহ্বল ও লঙ্জিত হইয়া পরম্পর দৃষ্টিপাতপূর্ববক 
হাসিতে লাগিল; কিন্তু জল হইতে উপরে উঠিল না। তাহারা আকঠু জলে নিমগ্ন থাকিয়া 
শীতে কাপিতে কাপিতে বলিল,_-ওহে রুষ্ণ! তুমি নন্দ-গোপের পুত্র এবং সকলের প্রিয় ও 
ভদ্র বলিয়া আমরা তোমাকে জানি। তুমি এরূপ অন্যায় করিও না। আমরা শীতে কাপি- 
তেছি। হে শ্বামস্ন্র! আমরা তোমার দাসী) তুমি যাহা বলিবে, আমরা তাহা 
করিব। আমাদের কাপড় দাও। নতুবা আমর! এই কথা রাজাকে বলিয়া দিব। শ্রীরুষ্ণ 
বলিলেন,__তোমরা যদি আমার দীসী হও এবং আমার কথামত যদি তোমর! কাজ কর, 
তবে এইখানে আসিয়া নিজ নিজ কাপড় লইয়া যাও। নতুবা আমি কাপড় দিব না । 
বৃদ্ধ রাজা আমার কি করিবে? কুমারীগণ জলের মধ্যে শীতে কীপিতেছিল। তখন অগত্য। 
তাহার! হস্ত দ্বারা অঙ্গ আচ্ছার্দন করিয়। উপরে উঠিল। শ্রীকুষ্ণ তখন বলিলেন,__-তোমর। 
বিবস্ত্র ভাবে জলে অবগাহন করিয়া দেবতাকে অবহেল! করিয়াছ। সেই পাপ দূর করিবার 
জন্ত হাতজোড় করিয়া প্রণাম কর। এই কথা শুনিয়া তাহারা দুই হাত তুলিয়া কৃষণকে 
প্রণাম করিলে, তিনি তাহাদিগকে বন্ত প্রত্যর্পণ করিলেন। কুমারীগণ বস্ত্র পরিধান করিয়! 
লেইখানে দাড়াইয়। রহিল; প্রিয়তম শ্রীকষ্ণকে ত্যাগ করিয়। তাহাদের বাইতে ইচ্ছা হইল 
না। তখন শ্রীক্ষ্ক* তাহাদের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন,_হে সাধ্বীসকল! আমি 
বুঝিয়াছি, আমাকে অর্চনা করাই তোমাদের মনের বাসনা । তোমাদের বাসনা সিদ্ধ 
হইয়াছে; তোমর! ব্রজে যাও। আগামী শরং রাত্রিতে আবার আমার সহিত মিলিত হইবে। 
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নিবেদন ! 


ব্রজকুমীরীগণকে বিদায় দিয়! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও বালকগণের সহিত গোচারণ 
করিতে করিতে বৃন্দাবন হইতে কিছু দূরে গমন করিলেন। এইখানে তিনি দেখিলেন, গ্রথর 
রৌদ্র তরুসকল দাঁড়াইয়া ছত্রের ন্যায় ছায়া দান করিতেছে। .তখন বন্ধুগণের নিকট ভিনি 
সেই সকল বৃক্ষের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ক্রমশঃ বেলা অধিক হইলে বালকগণ ক্ষুধায় 
কাতর হইয়। কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইল। শ্রীরুষ্ণ বলিলেন, ব্রহ্মবাদী ত্রাঙ্মণগণ স্বর্গ 
কামন। করিয়া নিকটেই আঙ্গিরস ধজ্ঞের অনুষ্ঠান .করিতেছেন। তোমরা সেইখানে গিয়া 
আমার নাম করিয়া অন্প প্রার্থনা কর। এই কথা শুনিয়া বালকগণ সেই যজ্ঞক্ষেত্রের দিকে 
যাত্র! করিল এবং ব্রাক্মণগণকে প্রণাম করিয়া বলিল”_-হে ভূদেবসকল ! আমর! শ্রীরুষ্ণের 
অনুচর এবং জাতিতে গোয়াল । শ্রীক্ষ্চ ও বলরাম গোচারণ করিতে আসিয়া! ক্ষুধায় অতিশয় 
কাতর হইয়াছেন। আপনাদের যদি শ্রদ্ধা হয়, তবে তাহাদিগকে অন্প দান করুন। 
বালকগণ এইরূপে অন্ন প্রার্থনা করিল; কিন্তু ব্রাক্মণেরা তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। 
তখন নিরাশ ভাবে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া, শ্রীকুষ্ষকে সকল কথ! জানাইল। শ্রীকুঞ্চ 
হাপিয়া বলিলেন,--তোমর৷ পুনরার গিষপ ত্রাঙ্মণ-পত্বীগণের নিকট আমার কথা বল; তাহা 
হইলেই তাহারা অন্ন দিবেন। তখন বালকগণ ত্রাক্ষণপত্বীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া 
বলিল,-হে বিপ্রপত্বীসকল ] আপনাদ্দিগকে নমস্কার করি। এই স্থানের অতি নিকটে 
ক্ষুধায় কাঁতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন । আপনার! তাহার এবং ত্তাহার অহ্চর- 
গণের জঙ্য অঙ্গ দান করুন। ত্রাঙ্মণপত্রীগণ পূর্বেই কৃষ্ণকথায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এখন 
তিনি আপিয়াছেন শুনিতে পাইয়া, নদী যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, নানাবিধ অল্প 
লইস্গ তাহারা সেইরূপ শ্রীরুষ্ণের নিকট দৌড়িয়া চলিলেন। স্ত্রীগণ দেখিলেন,_- 
অশোক ও নব পল্পবে বিভূষিত যমুনার উপবনে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও বালকগণের সহিত 
বিচরণ করিতেছেন। তাহার গলায় বনমালা, পরিধানে পীতবসন, ভান হাতে তিনি একটি 
পদ্ম ঘুরাইতেছেন এবং বাম হাত অন্থচরের কাধে রাখিয্বাছেন। তখন তাহার! চক্ষরদ্ধ, 
দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া, শ্রীরুষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ববক সস্তাপ ত্যাগ করিলেন। শ্রীরু্ 
তখন হাপিতে হাপিতে তাহাদিগকে বলিলেন,_আপনাদের আদিতে কোন কষ্ট হয় নাই 
ত? এইখানে আপনারা বন্ন। আমাকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। আমা- 
দিগকে দেখিবার জন্য আপনারা আপিয়াছেন, ইহ! অতি উত্তম হইয়াছে। এখন আপনারা 
ঘরে ফিরিয়া যান, ব্রাহ্মণগণ আপনাদ্িগকে লইয়া তাহাদের যজ্ঞ সমাধ্ধ করিবেন। জ্্রীগণ 
এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণের নিকট থাঁকিবার জন্য অনেক অঙ্গনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু কফ 
তাহাদিগকে নানা রকমে বুঝাইয়া গৃহে পাঠাইস্কা! দিলেন। একজন স্ত্রীলোককে আমিবার 
সময় তাহার স্বামী ধরিয়। রাখিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে ভগবানের কূপ চিন্ত। করিয়া 


দেহত্যাগ করিলেন । এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ সখাদিগের সহিত নানাবিধ অক্প ভোজন করিয়া ক্রীড়া 
এআ আশাহত ) 
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নিবেদন 


তোনজ্ন শ্বান্ণ 


গোবর্দন ধারণ । 


কিছু দিন পরে ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্ণ গোপদিগকে ইন্দ্র-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে দেঁখিলেন। 
যদিও তিনি সমন্তই জানেন, তথাপি নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ গোঁপদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে নন্দ বলিলেন,__বর্া খতুই ভগবান্‌ ইন্জ্র এবং মেঘসকল তাঁহার প্রিয়মূত্তি। তাহারা 
জল বর্ষণ করিলে জীবগণ প্রাণধারণ করিতে পারে । সেই জন্য অন্তান্ত সকলে এবং আমরাও 
সেই মেঘপতির উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাঁকি। পুরুষপরম্পরাক্রমে আমাঁদের এই ধরব চলিয়া 
আদিতেছে। যে ইহার অন্তথা করে, তাহার কখন মঙ্গল হয় না। শ্রীরু্ণচ তখন নন্দকে 
বলিলেন,_জীবসকল কর্ম্মবশতই জন্মে এবং কর্বশতই লয়প্রাপ্ত হয়। বুখ, দুঃখ, ভয়, 
মঙ্গল, সমস্তই কর্মাহ্ছসারে হইয়া থাকে। ঈশ্বর বলিয়া,যদি কেহ থাকেন, তিনিও কর্তার 
বশভূত। কেন না, যে কর্ম করে না, তিনি তাহাকে ফল দিতে পারেন না। অতএব 
জীবগণ যখন নিজ নিক্গ কর্ট্েরই বশীভূত, তখন ইন্দ্রের আর প্রয়োজন কি?-__মহুম্ের ' 
ভাগ্যে যাহা আছে, তিনি তাহার অন্তথ! করিতে পারেন না। রঙ্জোগুণে চালিত হইয়। 
মেঘমকল জল বর্ষণ করে, প্রজাগণ সেই জলে জীবনধারণ করিয়া থাকে । ইহাতে ইন্দ্রের 
কি ক্ষমতা আছে? অতএব ইন্দ্রবজ্ঞের জন্য যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা 
দ্বারা গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্বত, এই সকলের উদ্দেশ্যে ষজ্জ আরস্ত করুন। কালকূপী ভগবান্‌ 
ইন্দ্রের দর্প নাশ করিবার জন্য এই কথা বলিলে নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধের! 'সাধু সাধু, বলিয়া তাহ। 
গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আদেশে গো, ক্রাঙ্মণ এবং পর্বতের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন 
করিয়া, গোধন সহ গিরি প্রদক্ষিণ করিলেন । 

এ দিকে নিজের পৃজাভঙ্গ হইয়াছে জানিতে পারিয়া, ইন্দ্র অতিশয় জুদ্ধ হইলেন। 
তাহার আদেশে মেঘগণ গোকুলে জলবর্ষণ করিতে লাগিল,_ বিদ্যুৎ, বগ্জ ও শিলাবৃষ্টিতে 
নন্দগোকুল অতিশয় পীড়িত হইল। ভগবান্‌ শ্রীকুষণ পূর্বেই জানিয়াছিলেন যে, পুজাভঙ্গ 
হওয়ায় কুপিত হইয়া ইজ্জই এইরূপ উৎপাত করিতেছেন। তখন তিনি ব্রজবাসীদিগকে 
রক্ষা করিবার জন্য বালকে যেরূপ ছত্র ধারণ করে, এক হাত দিয়া অবলীলাক্রমে সেইরূপ 
গোবর্ধন পর্বত তুলিয়৷ ধরিলেন এবং পিতা, মাতা ও ব্রজবামীদিগকে বলিলেন,-- 
আপনারা অনায়াদে গোধনের সহিত এই গিরিগর্ডে প্রবেশ করুন। আমার হাত 
হইতে এই পর্বত পড়িয়া যাইবে, আপনারা এরূপ আশঙ্কা করিবেন না। বায়ু এবং 
বৃষ্টির কোনই ভয় নাই। কৃষ্ণের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া তীহারা সকলে গিরিগর্তে প্রবেশ 
করিলে তিনি সাত দিন যাবৎ ক্ষ্ধা-তৃষ্ণা;পরিত্যাগ করিয়া, সেই পর্বত ধরিয়া রহিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ক্ষমতা দর্শনে ইন্দ্র বিশ্মিত হইয়া, মেখগণকে-নিবারণ করিলেন । বায়ু ও 
বৃষ্টি খামিয়। গেলে, সুর্য্যের উদয় হইল। তখন কৃষের আদেশে ব্রজবাসীরাঁ গিরিগর্ভ হইতে 
বাহির হইলে তিনি পর্বতটিকেবেখাস্থানে স্থাপিত করিলেন! ব্রজবাসীরা প্রেমে পরিপূর্ণ 
হইয়া শ্রীকষ্ণকে আলিঙ্গন, আশীর্ববাদ,ও পৃজা করিল |. ; সিদ্ধচারণগণ তুষ্ট হইয়া পুষ্পমাল্য- 
বর্ষণ ও শব করিতে লাগিল । ইন্দ্র ও সুরভি আসিয়! তীহাকে অনেক ভব করিলেন । 
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গোবদ্ধন ধারণ 


স্লালীলা 


রাসলীল। 

ভগবান্‌ শ্রীক্্ণ যে রাত্রিতে ব্রজ্কুমারীগণের সহিত খিলিত হইবেন বলিয়াছিলেন, 
এরৎকাঁলের প্রফুল্ল মন্লিকা-ফুলের ন্ায় সেই রাত্রি সাগত হইয়াছে দেখিয়া, যোগমায়াকে 
আতকপূর্ধক তিনি বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন চন্দ্র উদিত হইয় তাহার 
কিরণজালে পূর্ববদিক শোভিত করিলেন এবং বনভূমিও তাহার কোমল কিরণে উজ্জল হইয়া 
উঠিল। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কামিনীগণের মনোহারী গান গায়িতে লাগিলেন। ত্রন্্র- 
কামিনীরা সেই গান শুনিয়া, যে যেখানে ছিল, সকলেই কৃষ্ণের নিকট দৌডিয়। চলিল । 
কেহ দুধ জাল দিতে, কেহ অন্ন পরিবেষণ, কেহ ব1 আহার করিতে বসিয়াছিল; এইবূপে যে 
যেখানে যে কার্যে নিযুক্ত ছিল, সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া, ুষ্ণের উদ্দেশে ধাবিত হইল। 
গোপীগণ কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বাক্চাতুরীতে মোহিত করিয়! তাহাদিগকে 
বলিলেন,_-হে মহাভাগা-দসকল ! তোমরা স্থখে আপিয়াছ ত? ব্রজ্জের সকলে ত ভাল 
আছে? তোমরা কি জন্য এই ঘোর রজনীতে এখানে আসিয়াছ? এই রাত্রিতে ভয়ঙ্কর 
জন্ত-সকল বনে বিচরণ করিতেছে ; অতএব তোমরা ব্রজ্জে ফিরিয়া! যাঁও) এখানে কোন 
মতেই তোমাদের থাকা উচিত নয়। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অপ্রিয় কথা শুনিয়া 
ভগ্নমনোরথ, বিষগ্রু এবং অতিশয় চিন্তায় নিমগ্র হইল। শোকে তাহাদের ঘন ঘন নিঃশ্বাস 
বহিতে লাগিল এবং ছুঃখভারে মাথা নীচু করিয়া, গ! দিম! মাটিতে অঙ্কপাত করিতে লাগিল । 
কিছুকাল পরে তাহারা চঙ্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,_হে বিভো ! আপনি এইরূপ 
নিষ্ঠুর বাক্য আর বলিবেন না । আমর! সমস্ত ত্যাগ করিয়া, আপনার চরণে আশ্রয় লইয়াছি ;- 
আপনি আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না। পদ্মলোচন ! আমরা অনেক দিন হইতে যে আশা! 
পোষণ করিতেছি, তাহা তুমি ছিন্ন করিও না। আমাদের চিত্ত এত দিন গৃহে আসক্ত ছিল, 
তুমি তাহা হরণ করিয়াছ। আমাদের হাতও এত দিন গৃহকর্ম্বে রত ছিল, তাহও তুমি 
হরণ করিয়াছ। আমাদের পা তোমার পাদমূল ছাড়িয়া এক পাও যাইতে চ'য় না; স্থতরাং 
আমরা কি করিয়া ব্রজে যাইব এবং গিয়া, করিবই বা কি? শ্রীরুষ্ণ গোপীগণের এইরূপ 
আরও অনেক কাতর অহ্থনয়-বাক্য শুনিয়া সদয় অস্তঃকরণে তাহাদের সহিত ক্রীড়া 
করিতে লাগিলেন। শ্রীরুষ্ণের হাস্ত এবং দস্তপঙ্ক্তি হইতে কুন্দকুস্থমের আভা বাহির 
হইতে লাগিল। তিনি উৎফুল্লমখী গোগীগণে বেষ্টিত হইয়া, নকষত্রগণে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় 
দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। গলায় বৈজয়ন্তী মালা ধারণপূর্বক কখন গোপীগণের গান 
শুনিয়া, কখন নিজে গান গায়িয়া, শ্রীকৃষ্ণ বনভূমি শোভিত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । 
কুমুদগদ্ধে আমোদিত বায সেবন করিতে করিতে কালিন্দীর শীতল বালুকাময় পুলিনে তিনি 
গোপীগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন | ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের নিকট হইতে এইরূপ 
সমাদর লাভ করিয়া গোপীগণ আপনাদিগকে পৃথিবীর সমস্ত স্ত্রীলোক অপেক্ষা শরেষ্ঠজান 
করিতে লাগিল। তখন তাহাদের সেই সৌভাগ্যের গর্ব এৰং অভিমান দেখিযা, তাহা দূর 
করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সে স্কান হইতে অস্তহিত হইলেন । 
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রাসলালা 


অন্বেম্নশ 


ক অন্বেষণ । 

ভগবান্‌ শ্রীকুষ্চ সহসা অন্তর্ধান করিলে, তাহাকে না দৈখিয়া, ব্রজাঙ্ঘনাগণ অতিশয় 
কাতর হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়া গোপীগণের চিত্ত একেবারে কৃষ্ণময় 
হইয়া গিগ্নাছিল। এখন তাহারা একে একে কৃষ্ণলীলার অন্থকরণ করিতে লাগিল। কেহ 
বলিল-_আমিই কৃষ্ণ। কেহ কেহ বা তরুগণের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,__ওহে 
অশ্বথ ! কৃষ্ণ আমাদের মন চুরি করিয়া কোথায় পলাইয়াছে, বলিতে পার? কল্যাণী 
তুলসি! তুমি গোবিন্দের অতিশয় প্রিয়। তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ? এইরূপে 
প্রত্যেক বৃক্ষের নিকট তাহারা কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাা করিতে লাগিল । কেহ বা পৃতনা 
হুইল, অপর কেহ কৃষ্ণ হইয়া তাহার স্তন পান করিতে লাগিল। একজন শকটরূণ ধারণ 
করিলে, অন্ত একজন কৃষ্ণ হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিল। দুইজনে ক্ব্ণ ও বলরাম এবং 
অন্তান্ত অনেকে গোপবালকের রূপ ধরিয়া, এইরপে শ্রীকুষ্ণের লীলাসকলের অস্করণ করিতে 
লাগিল। গোগীগণ পুনরায় বৃন্দাবনের তু-লতার নিকট শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া 
ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা মাটিতে তাহার পদচিহ্ন দেখিতে পাইল। তাহারা সেই পদচিহ্ন 
অনুসরণ করিয়া ক্ৃষ্চকে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিল যে, কৃষ্ণের পদচিহ্বের সহিত 
কোনও স্ত্রীলোকের পদচিহ্ন মিশ্রিত রহুয়াছে। তখন তাহারা কাঁতরভাবে পরস্পর 
ব্লিতে লাগিল,_এই পদচিহসকল কোন্‌ স্ত্রীলোকের? এ. নিশ্চয়ই ভগবান্‌ 
হরিকে আরাধনা করিয়া! সন্তষ্ট করিয়াছে; যেহেতু তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়া, ইহাকে নিজ্জনে লইঙ্গা আসিয়াছেন। শ্রীক্ষের এই সকল পদরেণু অতিশয় ' 
পবিত্র । ব্রহ্ষা, মহেখবর এবং লক্গীদেবী পাপ দূর করিবার জন্য ইহা ম্তকে ধারণ 
করিয়া থাকেন। কামিনীর এই পদচিহদকল আমাদিগকে অতিশয় ক্ষুব্ধ করিতেছে। 
এইখানে স্ত্রীলোকের পদচিহ আর দেখা যায় না। ইহাতে বোধ হয়, তৃণা্ছুরে প্রেয়পীর 
পদতলে ক্ষত হওয়ায় কৃষ্ণ তাহাকে কাধে বহিয়া লইয়াছেন। দেখ দেখ, প্রেয়সীকে কীধে 
বহিয়া কৃষ্ণ ভারাক্রান্ত হওয়ায় এইখানে তাহার পা অধিক নিমগ্ন হইয়াছে। গোপীগণ 
এইরূপ পদচিহ্ন দেখিয়া, বিচেতন ভাবে ঘুরিয়! বেড়াইতে লাগিল । 

এ দিকে মকল গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ একাকী যাহাকে বনমধ্যে লইয়া 
গিয়াছিলেন, তিনি আপনাকে অতিশয় শ্রেষ্টজ্ঞান করিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন”--আমি আর 
চলিতে পারিতেছি না; তুমি আমাকে বহিয়া লইয়া চল। এই বলিয়া কৃষ্ণের কথামত 
যেই ভিনি তাহার কাধে উঠিতে যাইবেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হইলেন । তখন সেই গোপী 
"হা নাথ ! হা কৃষ্ঝ !” বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন । ওদিকে অন্যান্ত গোপীগণ কৃষ্ণের 
অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিল যে, নিকটেই তাহাদের সথী, প্রিযবিচ্ছেদে কাতর হইয়! 
রোদন করিতেছে । ভাহাঁর নিকট শ্রীরুষ্ণের কথা শুনিয়া তাহারা বিশ্মিত হইল । বনের 
মধ্যে যতক্ষণ জ্যোতস। ছিল, ততক্ষণ তাহারা কৃষ্ণের খোজ করিল। পরে অন্ধকাঁর হইলে 
তাহারা সকলে কাঁলিন্দীর উপকূলে আসিয়! এবং কৃষ্ণের আগমন অভিলাষ করিয়! তাহার 
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ওশ্াশ্ডি 


প্রাপ্তি! 


গোপীগণ কষ্চকে দর্শন করিবার জন্ত গান ও নানাবিধ রিলাপ করিয়া ক্রন্দন করি- 
তেছে, এই সময় হাদিতে হাসিতে শ্রীকুষ্ণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রি্তম 
আপিরাছেন দেখিয়। তাহাদের নয়ন উৎফু্ধ হইয়া উঠিল। দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিলে 
লোকে যেমন উঠিয়া বসে, সেইরূপ তাহারা সকলেই একেধারে উঠিয়! দড়াইল । কেহ ছুই 
হাত দিয়! কৃষ্ণের হাত ধরিল, কেহ তাহার চন্দনভূষিত বাহু নিজের কাধের উপর রাখিল, 
কোন্‌ গোপী তাহার চর্ধিত তাণ্ুল দুই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল, কোঁন কামিনী 
অনিমেষ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল-_এইরূপে কৃষ্ণকে লাভ করিয়া! গোগী- 
গণের ধিরহতাঁপ বিদূরিত হইল। ভগবান্‌ অচ্যুত তখন গোপীগণে পরিবেটিত হইয়া, 
শক্তিগণে পরিবৃত পুরুষের স্তায় শোভ। পাইতে লাগিলেন । কৃষ্ণ তখন তাহাদিগকে লইয়| 
কাঁলিন্দীর পুলিনে ক্রীড়। করিতে লাগিলেন। এইরূগে গোগীগণের কামনা পূর্ণ হইলে, 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে ছাড়িপা গিয়াছিলেন বলিয়া, তাহারা তাহার নিন্দা করিতে লাগিল । 
তখন শ্রীকুঞ্ণ তাহাদিগকে সানা করিয়! বলিলেন, -সখীসকল ! গরীব লোক ধন পাইয়া, 
তাহা হারাইয়! ফেলিলে যেমন সেই ধনের চিন্তায়ই সে তন্ময় হইয়া যায়, সেইরূপ আমিও 
তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া গেলে, তোমরা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিবে, এই জন্যই 
আমি পলাইয়াছিলাম। আমি অন্তহিত থাকিয়া তোমাদেরই ভজনা করিয়াছি, অতএব 
আমাকে দোষ দিও না। গোপীগণ ভগবানের এই কথা শুনিয়া বিরহজনিত তাপ বিদুরিত 
করিল। তখন তাহারা পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়৷ মগ্ডলাকারে বিভক্ত হইলে গোবিন্দ 
, ভাহাদের ছুই ছুই জনের মধ্যে প্রবেশ করিয়। রাসভ্রীড়া আরম্ত করিলেন। এই সময় 
দেবগণের শত শত বিমানে আকাশ ছাইয়া গেল? ছুন্দুভি বাজিতে লাগিল; আকাশ হইতে 
গুশ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব-পতির! শ্রীকৃষ্ণের অমল যশোগান করিতে লাগিলেন । 
- রাদমগুলে প্রি়তমের সহিত মিলিত হুন্দরীগণের নূপুর, বলয় ও কিন্বিণীর তুমুল ধ্বনি উিত 
হইল। ক্ন্দরীগণে পরিবৃত হইয়া ভগবান্‌ দেবকীনন্দন, হৈম মণিঘপ্ডিত মহামরকতের 
্তাযব শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ জীড়ার পর হখন সকলে শ্রান্ত হই! 
পড়িল, তথন গোপীদিগকে লইয় শ্রীকুষ্ণ জলে অবগাহন করিলেন এবং জলক্রীড়া সমাধান 
হইলে তিনি উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন । পরে ত্রাঙ্গ মূহূর্ত উপস্থিত হইলে বাস্থদেবের 
আজ্ঞায় অনিচ্ছা সত্বেও গোপীগণ নিজ নিজ ণৃহে গমন কাঁরল। ভগবান্‌ শ্রীকষ্চ এইরূপে 
শরখকালীন চন্দ্রের কিরণে উদ্ভাসিত প্রত্যেক নিশায় গোগীগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন । 





'১১৮৪৪17 47%1্শ্র4/8 


2528 ৩৪ 


শদ্কাল্র 


উদ্ধার। 


একদিন দেবধান্রা উপলক্ষ্যে গোপগণ কৌতুহ্লাবিষ্ট হইয়। অস্বিকার বনে গমন করিল। 
সেইখানে সরম্বতী নদীর জলে স্বান করিয়া, নানাবিধ উপকরণে পণুপতি ও অধিকার পুজা 
সমাপনান্তে দেবতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, এই কামন| করিয়া, সকলে ত্রাহ্মণদিগকে 
গাভী, স্বর্ণ ও বস্ দান করিতে লাগিল। নন্দ প্রস্থৃতি গোপগণ কেবলমাত্র জল পান করিয়া 
বাত্রিকালে সেই সরস্বতীর তীরেই বাদ করিলেন। নন্দ, বনের মধ্যে শুইয়া আছেন, এমন 
সমর প্রকাণ্ড এক অজগর সাপ আগিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। সাপের কবলে পড়িয়া নন্দ 
উচ্চস্বরে কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার শ্রবণে গৌপগণ আসিয়। প্রজলিত 
কাঠ দ্বার! অজ্গরকে পোড়াইতে লাগিল কিন্ত সে কিছুতেই নন্দকে ছাঁড়িল না । তখন 
ভগবান শ্রীকুষ্ণ আপিয়৷ তাহাকে পদদ্ারা স্পর্শ করিলেন-_-অমনই সেই অজগর সর্পদেহ 
ত্যাগ করিয়া, জন্দর এক বিগ্যাধরমূত্তি ধারণ করিল। শ্রীক্ষ্ণের প্রন্সে তখন সে বলিতে 
লাগিল,_-আমি পূর্বজন্নে স্থদর্শন নামে গন্ধ ছিলাম । রূপগর্কে গর্বিত হইয়া কদাকার 
অঙ্গিরা খাষিদিগকে উপহাস করায় তাহাদের অভিশাপে আমার এই দশা হইয়াছিল । 
হে মহাপুরুষ ! সেই খধিদিগের অন্গ্রহেই আজ আপনার চরণস্পর্শ লাভ করিলাম। এইরূপে 
ককষ্ণকে নব, নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয়! সে স্বর্গে চলিয়া গেল। নন্দও সর্পের কবল হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়া ত্রঞ্জে চলিয়া আপিলেন । 

এইকপে ক্রমে ক্রমে শ্রীকুষ্, শঙ্চূড় ও বৃষভাঙ্থরকে বিনাশ করিলে, একদিন দেবদর্শন 
নারদ মুনি আপিয়া কংসকে বলিয়া দিলেন,__দেবকীর যে কন্যা, হইয়াছিল, সে বস্তুতঃ 
যশোদার কন্তা ৷ রোহিণীতনয় বলরাম ও কৃষ্ণই দেবকীর পুত্র। তোমার ভয়ে বস্থদেব 
তাহাদিগকে নন্দের নিকট লুকাইয়! রাখিয়াছে। আজ পধ্যন্ত তোমার যে সকল অন্চর 
নিহত হইয়াছে, বলরাম ও কুষ্ণই তাহাদিগকে সংহার করিয়াছে। নারদের মুখে এই কথা 
শুনিয়া, বহ্থদেবকে সংহার করিবার জন্ত কংস তরবারি লইয় উঠিয়া ্রাড়াইল। কিন্তু নারদ 
তাহাকে নিবৃত্ত করিলে, সে লৌহশৃঙ্খলে দেবকী ও বন্থদেবকে আবদ্ধ করিয়া, কারাগারে 
নিক্ষেপ করিল এবং কৃষ্ণ ও বলরামকে বিনাশ করিবার জন্য কেশী অস্থুরকে আদেশ করিল। 
এ দিকে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য চান্র ও মুষ্টিক প্রভৃতি মঞ্দিগকে এবং কুবলয়াপীড় 
নামে হাতীকে দ্বারদেশে সংস্থাপিত করিপ্া, কংস ধনূর্জজ্জ আরম্ভ এবং মঞ্চ নির্মাণ করিতে 
আদেশ দিল। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, কংস ধনূর্জজে বলরাম ও কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার 
জন্য সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া অক্র,রকে ব্রজে পাঠাইয়া দিল। এ দিকে কেশী অস্থর অঙথসৃতত 
ধারণপূর্বক কৃষ্ণকে সংহার করিতে আসিয়া নিজেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। 
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মথরাযাত্রা । 

হাতি অক্র,র সেই রাত্রি মথুরায় বাদ করিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে রখে উঠিয়া নন্দ- 
গোকুলে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে শ্রীক্ুফের প্রতি তাহার ভক্তি উপস্থিত 
হইল এবং তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,-আমি এমন কি পুণ্য ব! তপস্তা 
করিয়াছি যে, আজ ভগবান্‌ কেশবের দর্শন লাভ করিব? উত্তমঙ্জোকের দর্শন লাভ 
করা আমার পক্ষে যথার্থই ছুল্পভ। অথবা আমি এরূপ কেন মনে করিতেছি? ফাল- 
নদীতে যাহারা ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের মধ্যে কখন কখন কেহ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে 
আমি অধম হইলেও সেইরূপে কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিব এবং আমার সমস্ত অমঙ্গল বিদুরিত 
হইয়া, জন্ম সফল হইবে। শ্বফক্ধের পুত্র অক্রর সমস্ত দিন পথে এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিতে 
করিতে কুর্যান্তের সময় গোকুলে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, নীল ও গীত 
বন্ত্র পরিধান করিয়! বলরাম ও শ্রীরুষ্ণ গোদোহনের স্থানে দ্াড়াইয়া আছেন। অক্রুর শীত 
রথ হইতে নামিয়া, স্েহবিহ্বল চিত্তে রামকুষ্জের চরণে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। 
্্রীরষ্চ তাহাকে যথাবিধানে মধুপর্ক দান করিয়া, পরম শ্রদ্ধার সহিত ভোজন 
করাইলেন: এবং মুখবাস ও গন্ধমাল্য দান করিয়া পরম প্রীত করিলেন। তখন ভগবান্‌ 
অক্রুরকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাস! করিলে তিনি নারদের আগমন হইতে আরম 
করিয়া ক্ৃষ্চকে বধ করিবার জন্ত যে সকল উপায় স্থির করা হইয়াছে, সমস্তই বিবৃত 
করিলেন। বলরাম ও শ্ীকৃষ্ণ তাহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে নন্দকে কংসের আদেশ 
জ্ঞাপন করিলে, তিনি দি ছুগ্ধ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া, সকলকেই উৎসব দর্শন করিতে .. 
মথুরায় যাইতে হইবে বলিয়া অন্জ্ঞ! করিলেন । এ দিকে বলরাম ও কৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন, 
এই কথা শুনিয়া গোপীগণ অতিশয় ব্যথিত হইল। তাহারা কৃষ্ণের বিরহের আশঙ্কায় 
কাতর হইয়া কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিল,--ওরে বিধাতা! তুমি যথার্থই একেবারে 
নির্দর। প্রানীদিগকে প্রণযন্থত্রে বাধিয়া, তাহাদের বাসনা চরিতার্থ হইতে'না হইতেই তুমি 
তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিয়া দাও। তোমার এই সবকার্ধ্য নিতান্তই বালকের ন্যায়। তুমি 
"আমাদিগকে যে চক্ষু দান করিয়াছ, তাহা বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক অঙ্গে আমর! তোমার 
ুষ্টির সৌন্বধ্য দর্শন করিতাম। এখন ক্রুর তুমি, অক্র,র নাম ধারণ করিয়া, আমাদের সেই 
চক্ষু হরণকরিতেছ। গোগীগণ এইবূপে কীর্দিতে থাকিলে অক্রুর সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন 
না। তিনি স্থধ্য উদ্দিত হইলে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধা! করিয়া, বলরাম ও কৃষ্ণের সহিত রথ 
চালাইয় দিলেন । দধি দুগ্ধ প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়! নন্দা্দি গোপগণ তাহার পাছে পাছে 
গরুর গাড়ীতে উঠিয়া যাইতে লাগিলেন । গোপীগণ শ্রুকুষ্ণের রথের পিছনে পিছনে কিছু 
দূর গিয়া কলাড়াইয়া রহিল। শ্রীক্ষফণ তাহাদিগকে অতিশয় সন্তপ্ত দেখিয়া, “আমি শী্ই 
ফিরিয়া আপিব” এইক্সপ সপ্রেম বাক্যে তাহাদিগকে সান্বনা করিলেন। যত ক্ষণ পধ্যস্ত 
প্রীক্ণের রথের ধুলা এবং পতাকা দেখ! যাইতেছিল, ততক্ষণ গোপীরা পুতুলের ন্তায় 
াড়াইর়! তাহা দেখিতে লাগিল। পরে নিরাশ ভাবে গৃহে ফিরিয়া, কৃষ্ণের চরিত্র গান 


রি রিনি এরিযারারধ, বা সরান রনির. সর 
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অভ্ভুত-দর্পল 


অ্ভুত-দর্শন। 


এ দিকে শ্রীকৃষ্ণও বলরাম ও অক্র,রের সহিত রথে চড়িয়া শীপ্রই কালিন্দীর তীরে উপস্থিত 
হইলেন। সেখানে তীহারা যসুনার জলে মুখ বুইয়া এবং তরুগণকে আমন্ত্রণ করিয়া, 
পুনরায় বলরামের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। স্ক্র,র তীহাদিগকে রথে রাখিয়া 
ননীতে ক্সান করিতে করিতে দেখেন যে, সেই জলের মধ্যে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছেন। 
তখন উহার মনে হইল, বলরাম ও কৃষ্ণ ত রখের উপর রহিয়াছেন। তাহারা এখানে 
আদিলেন কি করিয়া? তবেকি তীহারা রথের উপর নাই? এই ভাবিয়া তিনি 
উঠির। দেখিলেন যে, তাহারা রথের উপরই বলিয়া আছেন। তবে আমি জলের মধ্যে 
তাহাদিগকে দেখিলাম-ইহা কি মিথ্যা? এই ভাবিয়া তিনি পুনরায় জলে ভূব দিয়! 
দেখেন যে, ভগবান্‌ অনন্ত সেইখানে রহিয়াছেন। তীহার সহম্্র ফণা, পরিধানে নীল বসন; 
সিদ্ধ ও অন্থরগণ মস্তক নত করিয়া তাহার স্তব করিতেছেন। অনস্তের ক্রোড়ে এক. 
মহাপুরুষ ;__তীহার চারি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ॥ বর্ণ শ্টাম, তিনি পীত বস্ত্র পরিধান 
করিয়াদুছন। তাহার নয়ন পঞ্ম-পত্রের ন্যায় আরক্ত ) গলায় বনমালা, বঙ্গঃস্থলে শ্রীবংস- 
চিহ্ন ও কৌস্ভমণি। জলের মধ এইরূপে নারায়ণ-মুক্তি দেখিয়া অক্রুরের মন ভক্তিরসে 
আর্দ্র হইয়া গেল +_তিনি গদ্‌ গদ কে জোড়হাত করিয়া, তাহাকে নানাবিধ স্তব ও প্রণাম 
করিলেন । কিছু কাল পরে নারায়ণ সেই মৃত্তি সহার করিলে, অক্রর আবশ্যক কার্ধ্য 
সগাধ। করিয়া, বিস্মিত হৃদয়ে রখে ফিরিয়া আসিলেন। তখন শ্রীরুষ্ণ তাহাকে জিজাস! 
করিলেন,_আপনি কি এখানে কোনও অদ্ভুত বস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? আপনাকে 
দেখিয়া সেইরূপই বোধ হইতেছে । অক্র র বলিলেন,_গ্রভো ! ভূমি, জল বা আকাশে 
যে সকগ বস্ত আছে, তাহা সমন্তই আশনাতে বর্তমান । আমি যখন আপনাকে দেখিয়াছি, 
তধুন আমার সমন্তই দেখ। হইয়াছে । অক্রুর এই কথা বলিয়া রখ চালাইয়া দিলেন 
এবং স্যার পূর্ন তাহাদিগকে লইয়! ম্থুরায় উপস্থিত হইলেন। নন্দ প্রভৃতি গোঁপ- 
গণ আগেই আনিঘা কৃষ্ণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কৃষ্ণ তীহাদের সহিত মিলিত 
হইয়া অক্ররকে বলিলেন,_তাত! আপনি রথ লইয়া গৃহে যান। আমরা এইখানে 
কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া নগরে প্রবেশ করিব? অক্রুর তখন বিমনস্কভাবে মথুরায় 
প্রবেশ করিঘ্া, কংসের নিকট কৃষ্ণের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপনান্তে গৃহে প্রস্থান করিলেন! 
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অদ্ভুত দর্শন 


ুহজ্ড। ও ওীক্রুজ্যও 


কুজা ও শরীক 1 

অনস্তর ভগবান্‌ কৃষ্ণ বলরামের সহিত গোপগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অপরাহ কালে 
মখুরায় প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, সেই পুরীর গোপুরদ্বার স্কটিকে নিশ্মিত এবং 
অতিশয় উচ্চ। তোরণের কপাট খুব বড় এবং সোনা দিয়া তৈরি। চতুদ্দিকে পরি! ঘ্বারা 
সেই নগরী শক্রগণের ছুদ্র্য হইয়া রহিয়াছে । নগরীর মধ্যে পরমরমণীয় উদ্যান এবং 
উপবন-নকল রহিয়াছে। স্থবর্ণময় চতুষ্পথ, ধনিগনের বাসভবন এবং তাহার সহিত স্থন্দর 
হন্বর উপবন মথুরা নগরীকে অলঙ্কৃত করিয়া! রাখিয়াছে। রাজপথ, চত্বর ও পণ্যবীথি-সকল 
চন্দন-জলে অভিষিক্ত । পুরস্ত্রাসকল তখন কৃষ্ণকে দেখিবীর জন্য প্রাসাদে আরোহণ করিয়া, 
তাহার উপর পুষ্প-বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময় একজন ধোপ| কাপড় লইয়া আসিতেছে 
দেখিয়া! কৃষ্ণ তাহার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। সে কংমের কাপড় লইয়! যাইতেছিল। 
সেই জন্ত গব্বিত হইয়া কৃষ্ণের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করাম্ম কৃষ্ণ তাহার মাথা কাটিয়া 
ফেলিলেন। এই সময়ে এক তাতি আসিয়! নানাবিধ বস্ত্র ঘার৷ তাহাদের বেশ রচনা 
করিয়। দিল। ইহার পর তাহারা হদামা নামক মাঁলাকারের গৃহে উপস্থিত হইলে, সে পাস্ঠি, 
অর্ধ্য ও মাল্য-চন্দন ত্বারা তাহাদের পুজা করিয়া কৃতার্থ হইল। পরে রাজপথ দিয়া 
যাইতে যাইতে একটি সুন্দরী কুজা স্ত্রীলোক দেখিতে পাইয়া প্রীরুষ্ণ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলে, সে বলিল, হে স্থন্দর ! আমার নাম ত্রিবক্রা। আমি কংসের দাসী-_অন্গলেপন 
প্রস্তুত করা আমার কাধ্য। আমি কাধ্যে অতিশয় দক্ষ বলিয়া! রাজা আমাকে সমাদর 
করেন। আমার উদ্ভাবিত এবং ভোজরাজের অতিশয় প্রিয় এই অঙ্গলেপন আপনার ছাড়া 
আর কাহার উপযুক্ত? শ্রীকৃষ্ণের কোমল কূপ এবং মাধূর্যে বশীভূত হইয়া সেই কামিনী 
তাহাকে অন্থলেপনে ভূষিত করিয়া দিল। শ্রীরুষ্চ তখন তাহার পা ছুইখানি পা দিয়া 
চাপিয়া ধরিয়া, ছুই অঙ্গুলে চিবুক ধরিয়া উত্তোলন করিলেন। কৃষ্ণের স্পর্শে তৎক্ষণাৎ 
তাহার দেহ সরল হইয়া গেল। তখন সেই কামিনী প্রীরুষ্ণকে পতিভাবে কামনা করিলে 
তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,__হথক্র! আমার কাধ্য সমাধা হইলে আমি তোমার 
গৃহে ধাইব। এই বলিয়! তথ| হইত তাহারা কংসের ধনুর্যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলেন। 
সেইখানে অনেক লোক মিলিয়া৷ এক অদ্ভুত ধন্ছর রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্চনা করিতেছিল। 
তাহাদের নিবারণ সত্বেও কু্চ সেই ধস্থ বাম হাতে গ্রহণ করিয়া, মত্ত হস্তী যেমন 
ইস্ছ্দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেইরূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ধঙ্থর রক্ষকেরা কৃ্ণকে মারিতে 
আদিলে, তিনি সেই ভাঙ্গা ধনুর প্রহারে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। .কংস ইতিমধ্যে 
তাহাদের সাহায্যের জন্ত সৈশ্ত পাঠাইয়৷ দিলে; কষ্ট "তাহামিগকেও সংহার করিয়া, সেখান 
হইতে বাহিরে আঙসিলেন এবং গোপসণ যেখানে গাড়ী লইয়! অপেক্ষা করিতেছিল, সেই- 
খানে তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তখন 
. তাহারা হাতমুখ ধুইয়।৷ আহার সমাধা করিলেন এবং কংসের সংবাদ জানিয়া সেই রাত্রি 
অতিবাহিত করিলেন ) 
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কসবধ | ৃ 
এ দ্রিকে কংস সেই ঘনুর্তঙ্গ এবং তাহার রক্ষকগণের যৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া অতিশয় ভীত 
হইলেন। ভিনি স্বপ্র এবং জাগরণ, উভয় অবস্থায়ই মৃত্যুর অগ্রদূতম্বরূপ লানাবিধ 
ছুর্ণিমিত্ত প্রত্যক্ষ করিয়! ভাল করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। এইরূপে বাত্রি প্রভাত 
হইলে কংস মন্যুদ্ধের'উৎনব আরম্ভ করাইলেন-_রন্স্থানের পুজা সমাপনাস্তে তুরী ভেরী 
প্রভৃতি বাগ্ধ বাজিতে লাগিল বলরাম ও কৃষ্ণ মন্প-ছুন্দুভির ধ্বনি শুনিয়া, মন্ক্রীড়া দেখিবার 
জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। এইখানে তাহারা মাহুতের সহিত কুবলয়াপীড় হাতীকে 
সংহারপূর্বক তাহার দাত লইয়া মনতক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন । কুবলয়াগীড় নিহত এবং 
বলরাম ও কৃষ্ণকে জয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য দেখিয়া, কংস তখন নিতান্ত ভীত হইলেন। 
কুষ্ণকে মন্পভূমিতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, নগর ও জনপূদবাসী সমস্ত লোক তাহার 
দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। এই সময মন্পপ্রধান চানূর বলিতে লাগিল, ওহে 
রামক্ণ! তোমরা ছুইজনে অভিশয় বলবান্‌ এবং মলযুদ্ধে সুদক্ষ বলিয়া রাজা তোমাদিগকে 
আহ্বান করিম্াছেন। অতএব এস, তোমরা ছুই ভাই এবং আমরা বাজার প্রিয় 
সাধনের জন্য মন্তযুদ্ধ করি। তখন শ্রীক্ণ চানূরের কথা শুনিয়া বলিলেন, আমরা 
বালক--সমান বলশালী মল্পের সহিতই আমরা যুদ্ধ করিব। মন্লসভাসদ্গণকে যাহাতে 
অধর্দ স্পর্শ না করে, এই জন্য স্যায়প্গত ভাবেই যুদ্ধ হওয়! উচিত। চানূর বলিল,-- 
তোমরা বালক বা কিশোর কিছুই নও । আমার বোধ হয়, তোমরা বলবান্‌ ব্যক্িগণের 
মধে সর্বশ্রেষ্ঠ। কুবলগ্াপীড় এক হাজার মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিত, তোমরা যখন. 
তাহাকে বিনাশ করিয়াছ,, তখন আমাদের সহিতই তোমার যুদ্ধ করা কর্তব্য ইহাতে 
কোনও অধন্দম হইবে না। এইরূপ কখোপকখনের পর চানূরের সহিত কৃষ্ণ এবং মু্তিকের 
সহিত বলরাম যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর রামকুষ্ণ চানর ও মুষ্টিককে 
সংহার করিলে,কুট, শল ও তোশল নামে তিনজন মল্স যুদ্ধ করিতে আসিল। তাহারা 
তাহাদিগকেও বিনাশ করিলেন। তখন অবশিষ্ট মলের! যে যার প্রাণ লইয়া পলাইয় গ্রেল। 
এই লময় কংস: বাগ্যবন্্ থামাই়া শদিয়া, বলিতে লাগিলেন”_বন্থদেবের এই দুরত্ব পুত্রকে 
নগর হইতে বাহির করিয়া ঠাও, নন্দকে বীধিষ়া রাখ এবং বস্থদেবকে শীন্ব বিনাশ কর। 
ংস এইরূপ আদেশ করিলে ভগবান্‌ কৃষ্ণ অতিশয় কুদ্ধ হইয়া মঞ্চের উপর লাফাইয়া 

উঠিলেন। - মনস্বী কংস নিজের মৃত্যারূপী কৃগ্ণকে মঞ্চে উঠিতে দেখিয়া, অসি লইয়া উঠিয়া 
দাড়াইলেন এবং শ্তেনপক্ষী যেমন আকাশের এ দিকে ওদিকে দৌড়িয়! বেড়ায়, সেইরূপ 
চতুদ্দিকে অসি চালনা করিতে লাগিলেন। কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। না 
শরীকু্ণ গরুড়ের সাপ ধরার ন্যায় কংসুকে ধরিয়া মঞ্চের নীচে ফেলিয়া দিলেন। সিংহ 

হাতীকে আকর্ষণ করে, কংস প্রাণত্যাগ করিলে রুষ্ণও ভাহাকে সেইরূপ আকর্ষণ রি 
লাগিলেন। চতুদ্দিকে হাহাকার শব উঠিতে লাগিল । তখন ব্রা ও রুত্র প্রভৃতি দেবগণ 
প্রীত হইয়া কৃষ্ণের উপর পুপ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 


কংসবধ 
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ংস পরলোক্ষ গমন করিলে, বক্গণ ও স্যাগ্রোধ প্রভৃতি তাঁহার আট জন ছোট ভাই 

দৌড়িয়া আসিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। পিংহ্‌ যেমন পশুদিগকে সংহার করে, তখন বলরাম 
সেইব্ধূপ পরিঘের গ্রহারে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন । এই সমন কংস ও তাহার ভ্রাতা" 
দের পত্বীনকল আপিয়া মন্তকে করাঘাতপূর্ববক কীদিতে কীদ্রিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন ।. 
ভগবান্‌ সেই রাজপত্বীগণকে সাস্বনা করিয়া, তাহাদের দ্বারা মুত ব্যক্কিগণের পারলৌকিক 
ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। 

ইহার পর ভগবান্‌ রুষ্ণ ও বলরাম কারাগারে গিয়া, মাতা ও পিতার বন্ধন মোচন 
করিয়া দিলেন । তীহারা জনক ও জননীর চরণে মন্তক স্পর্শ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, 
মাতঃ! পিতঃ! আমরা আপনার পুত্র । আমাদের-অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ; সেই জন্য শিশুকাল 
হইতে পিতামাতা কর্তৃক লালিত হওয়ার যে স্থখ, তাহা আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। এই 
দেহ দ্বারাই মানুষ ধর্ম অর্থ প্রভৃতি যাবতীয় বসন্ত লাভ করে। এমন দেহ ব্বাহাঁরা দান এবং 
পোষণ করেন, সেই পিতা মাতাঁর খণ শত বৎসর জীবিত থাকিয়াও পরিশোধ করা যায় না। 
আমাদের এত দিন বৃথাই অতিবাহিত হইয়াছে । আমরা সমর্থ হইয়াও কংসের ভয়ে 
আপনাদের সেবা করিতে পারি নাই । বঙ্জদেব ও দেবকী, কৃষ্ণের এই সকল কথায় মোহিত 
হইয়া, কোলে করিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন__স্সেহপাশে আবদ্ধ এবং মোহিত 
হইয়। অশ্র-ধারায় তাহারা রাম-কৃষ্ণকে সিক্ত করিতে লাগিলেন; কঠদেশ বাগে রুদ্ধ 
হওয়ায় স্তাহার! কিছুই বলিতে পারিলেন না । 

ইহার পর ভগবান্‌ রুষ্ণ মাতামহ উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন । :শ্রীরুষ্ের 
জাতি যছু, বৃষ, অন্ধক, দশার্হ, মধু প্রভৃতি বংশীয়গণ কংসের ভয়ে অন্থান্ঘ রাজ্যে বাস 
করিতেছিলেন। তিনি তাহাদিগকে আনাইয়া, যথাযোগা আদর ও ধনদানপূর্বক পুনরায় 
নিজ নিজ গৃহে স্থাপিত করিলেন। তাহারাও রাঁম-কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সুখে কাল 
কাটাইতে লাগিলেন । 





এ1মুরণাা 


মিলন 


জ্তান্রত জিক্্র »ল্কিল্্র 
হইতে প্রকাশিত। 
গৃহ সাজাইবার ও নিত্য দর্শন করিবার উপযুক্ত দেব দেবীর ও সাঁধু পুরুষদের 


লত্দিল স্জ্জি 


আাইজ--২০৯% ১৩ 

১। হ্ব্যানমগ্র উভ্রীল্লা ক্র 
ছেল্ব- গকুর রামকুষণ দক্ষিনেশ্বর কালীবাটী 
সংলগ্ন উদ্ভানে পঞ্চবটীমূলে উপবিষ্ট, সম্মুখে | 
ভাগিরথী গঙ্গা প্রবাহিত! । 

২। লাল আজেস্পে ীত্রী- 
গৌরাঙ্গ মহা প্রভুর নগর মন্ীর্তন। নিত্যানন 
ঠাকুর ও ভক্তগণ সহিত ভাবে বিভোর । 

৩। ৫প্রমান্ুব্লাগ-একদা বসন্তে 
শ্রীমতী রাধা সথীগণ সহিত জল আনিতে 
ফাইতে যাইতে পথিমধ্যে সনুখে শ্রীকুঞ্ণকে 
পিচকারি হস্তে দেখিলেন। দর্শনে উভয়েই 
প্রেমোৎফুল্ল হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর অঙ্গে 
রং দিতে চাহিতে শ্রীমতী হাসিতে হাসিতে 
হস্ত দ্বারা নিষেধ করিতেছেন। 

৪1 এঞ্সততী-( একত্র সমাবেশ ) 

. পতিত্তক্তির অলৌকিক দৃষ্টাস্ত ও প্রভাব যথা__ 
কে) সতীর দক্ষষজ্তে প্রাণত্যাগ। 
খে) সাবিত্রী কর্তৃক ঘমরাজ্জের নিকট 
হইতে মৃত পতির জীবন ভিক্ষা । 
(গে) দময়স্তীর কটাক্ষে কামোন্মত্ত ব্যাঁধ ভগ্ম 7. 
(ঘে)ট অশোকবনে সীতাদেবী রাক্ষদীগণ 
কতৃক প্রগীড়িতা হইয়াও পতিচিন্তায় নিমগ্ন! । 
€চ) পতির জীবন লাভের উদ্দেশ্তে বেহুল! 
ব্ীবক্ষে ক্রোড়ে মৃতপতি ইয়া ভেলায় 








আসমানী 


প্রতিহানি-0০ ডজ্ম্ন--৪০ 
৫1 উ্রীবিল্ুও-মহাকাশে চতুভূর্জ 
মূন্তিতে নারারণের আবির্ভাব। 
প্রত্িখান ॥০ ডজন্ন ০1০ 
১০। ভালতেব্প তিস্পজন্ন মহা 
প্পুক্র্-(একরং চিত্র) প্রতিথান ।* 
ডঙ্গন ২০ আঁনা। 


সাইজ ১০৯১০ 

১১1 ম্ুগীলন্িলন- রষ্লাকের 
ধুগল রূপে প্রণবের মধ্যে মেঘমগ্ুলে অপূর্ব 
আবির্ভাব? 

১২ মন্দছুলাল-ব্রজবনিতারা 
বালককৃ্চের আদ্র করিতেছেন 

১৩। পোাষ্টআাব্রা- বালক শ্রীকষ্কে 
যশোদ! বেশ তূষাঁয় সাজাইতেছেন 
" ১৪7 ল্টাললীল্লা-শরদ পুণিমার 
জ্যোৎনগায় বুন্দাবনে ব্রক্গগোগীগণের সহিত 
শ্রীরুষ্ণের রাস্লীল! 

২৫। হ্চালীস্্র হক্মন্ন_কালিনী 
স্থিত বিষধর. সপ্পের দর্চূর্ণ 

১৬ জ্রীক্ুম্বজন্ম_ কারাগারে 
শিশু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব 

১৭। স্মাস্রালীলা--্্রীক্ষষ্ের উপ- 
দ্রবে ধশোদা বিরক্ত হইয়া দড়ি দিয়া কৃষ্ণের 
হাত বাধিয়া দিয়াছেন মায়াময় লীলা করিয়া! 
কা্ুডেছেন ও বশোদা সাশাইতেছেন। 


১৮1 স্টামজ্কুন্দল_ আকাশে গুঁকার 
মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব 

১৯। জ্রীগৌন্সাজ্ হীল্ষা 
মহাপ্রভুর কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস 
দীক্ষা গ্রহণ 

২০। ততমাতে আমীত্ে 
রাধারষ্ণের . কথোপকথন। শ্রীকুষ্ণ 
রাধিকাকে জানাইতেছেন যে, তোমাতে 
আমাতে অভিন্ন ভাবে প্রেমময়রূপ ধারণ 
করিয়। কলির জীব উদ্ধারার্থে নব্দবীপধামে 
অবতীর্ণ হইব 

২১। জগাই সাশ্বাই উদ্কালপ 

২২। শর্রীউীপৌন্লাক্ম ছে 

২৩। শ্যালম্গ্া মক 
জেল বিবরণ ১নং চিত্রের অনুরূপ ) 
পপ্রতিত্থীল 1০ ডজন্ন ২৭০ 





লাইভ ৯০৮ এ 

৩১। স্মুগ্গল ম্মিলন্ন_(ববরণ ১১নং 
চিত্রের স্তায় ) 

৩২। অননভ্তস্পম্থ্যা-ক্ষীরোদ সমুদ্রে 
নারায়ণের শেখ শধ্যায় শয়ন ও লক্ীদেবীর 
পদ সেব| ও দেবতাগণের পতি - 

৩৪। ল্াসলীঙনা€ বিবরণ ১৪নং 
চিত্রের ন্যায়) 
আঅশ্শোছে। ত্রেনাড্ডে 
তু্ীহ্রুম্ম_শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিবেশী জীলোক- 


৩৫। 








০ 


গণ দেখিতে আসিয়াছেন ও আঁশীর্কাঁদ 
করিতেছেন ৪ 

৩৬। শ্রীক্ীপৌন্লার্ছ নব 

৩৮। জ্ীপ্ীপৌন্লার্জেল্প শুভ্রি 
অশুভ ভেচ্গ লিচোব্র-( মাতাকে 
বোঁঝাইতেছেন ) 

৩৯1 জ্ীশ্রীপৌল্গাজ্েল্লে উপ 
নম্ন | 
৪১। স্প্তী ছেীল ক্র ছে্শনি” 
__রাঁধাকষ্চ শচীমাতাকে স্বপ্পে দর্শন দিয়! 
জনাইতেছেন উভয়ে অভেদরূপে তাহার 
পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন 

৪২। স্মুল্পলী মনোহল_ বৃন্দা" 
বনের কুণরে শ্রীক্কষ্ণের মূরলী বাদন 
৪৩। হকাব্রাগালে শ্রীনাব্লান্রণেক 
আহির্ভীব্ব-চতুভূ্জ দিব্যরূপে প্রকট 
হওয়। বন্গুদেৰ ও দেবকী নারায়ণের স্তুতি 
করিতেছেন 

প্রত্িখান ৮০ ভজজন্ন ১%০ 

নাইজ ৭১৮ 

৫৫। স্বগ্গল ট্িজনন--€ বিবরণ ১১নং 
চিত্রের ন্যায় ) 

৫৬। প্ব্যানহনপ লাকমক্ুম্নওতেনল 
(বিবরণ ১ নং চিত্রের স্তায়) 

৫৭। ব্রীক্রীলৌব্লাজক্েন 

প্রন্তি্খীন্ন 4০ ডজন্ন 04০ 


উপরোক্ত চিত্র ছাড় আরও অনেক রঙ্কম চিত্র পাঁওয়া। যায় । 
বিস্তুত বিবরণ সূচীরপত্রে দ্রব্য পত্র লিখিলে পাঠান যায়। 
"  পাইকাঁর-_খরিদ্দার ও এজেন্টগণের জন্য স্বতন্ত্র সুবিধা 
"দর সাক্ষাতে কিন্া পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য । 
১৪২ নং গ্রাগুটাঙ্ক রৌভ, 
৪৪১ শিবপুর, হাওর 


